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সুটাগন 

এ | পরিকল্পন। 

হং শিল্প 

খ্ রে শিল্পের সংগঠন ও নম সা রে নঃস্যা 

ঠা ও সরকারী সযো 
রঃ কুটির-শিল্ | 

সি ঠ -শিল্লের কথা 





কুটির-শি্প ও গরিকণ্গন। 
ভারতের প্রথম পঞ্চবাধষিকী পরিকল্পনার কাজ শেষ 

হয়েছে ১৯৫৬ শ্বীষ্টাবের মার্চ মাসে। এর পরের মাসেই 

গুরু হয়েছে দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার কাজ। প্রথম 

পঞ্চবাধ্িকী পরিকল্পনায় মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২০৬৯ 

'কোটি টাকা । এই বরাদ্দকে বাড়িয়ে পরে ব্যয়ের পরিমাণ 

ধরা হয়েছিল ২৩৫৬ কোটি টাকা । প্রথম পরিকল্পনার কাজ 

আর্ত হয়েছিল ১৯৫২ সালে। পুরোপুরি পাঁচ বছর ধারে এর 

কাজ চলে নি। ফলে, প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনীয় কেন্দ্রীয় 

ও রাজাসরকারগুলির পক্ষে মোট ব্যয় হয়েছে ২০০০ কোটি 

টাকার কিছু কম। 

দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় সরকারী খাতে মোট 

ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৪৮০০ কোটি টাকা । ভারত 

সরকার আশা করেন যে, বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে 

আরও ২৪০০ কোটি টাকা দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার 

কাজে নিয়োজিত হবে। 

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবাধ্ধিকী পরিকল্পনায় বিভিন্ন উন্নয়ন 

কাজে সরকারী খাতে যে টাক। বরাদ্দ হয়েছে তার একটি 

তুলনামূলক তালিকা অপর পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল-_ 



২ কুটির-শিল্প ও পরিকল্পন] 

১ম পঞ্চবাষিকী পরিকল্পন! ২য় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা 

মোট বরাদদ মোটব্যয়ের মোট বরাদ্দ মোট ব্যয়ের 

(কোটি টাকা) শতকরা হার (কোটি টাকা) শতকরা হার 

(১). ২) (৩) (৪) (৫) 
শশী স্পা শাস্সিতা পাশ পে সা ীপ্্ পাশা পাাীীপিত 

১। কৃষি ও সমাজ 

উন্নয়ন ৩৫৭ ১৫"১ ৫৬৮ ১১৮ 
€(ক)কৃৰি ২৪১ ১০২ ৩৪১ ৭১ 
কৃষির উন্নতিবিধায়ক 

কাধ ১৯৭ ৮৩ ১৭০৩ ৩৫ 

পশুপালন ২২ ১5 ৫৬ ১"১ 

বন ১৩ ০8 ৪৭ ১৩ 

মৎস্য চাষ ৪ ০২ ১৭২ ০"৩ 

সমবায় ৭ ০৩ ৪৭ ১*০ 

বিবিধ ১ ০ ৯ ০-২ 

€খ) জাতীয় সন্প্রসারণ ও সমাজ 
উন্নয়ন ৪৯০ ৩৮ ২০০ ৪৬ 

€গ) গ্রাম 
পঞ্চায়েত ১১ ০৫ ১২ ০*৩ 

(ঘ) স্থানীয় উল্নয়ন 
কার্য ১৫ ৬৬ ১৫ ০৩) 

২। সেচ ও বিদুৎ সরবরাহ (1771650০100: 

৮১০৬৩) ৬৬৬ ২৮১ ৯১৩ ১৯৩ 

সেচ ৩৮৪ ১৬৩ ৩৮১ ৭" 



কুটির-শিল্প ও পরিকল্পন। ৩ 

১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পন। ২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা 
মোট বরাদ্দ মোটব্যয়ের মোট বরাদ্দ মোট ব্যয়ের 

(কোটি টাকা) শতকরা হার (কোটি টাক1) শতকরা হার 

(১) __ (0২) (০) (৪) €*) 
বিহ্যং ২৬০ ১১১ ৪২৭ ৮৯ 

বন্য। নিরোধ এবং | 

অন্যান্য কার্ধা ১৭ * ০'৭ ১০৫ ২২ 

৩। শিল্প ও খনি ([705৪05 8770 

71151758১৭৯ ৭'৬ ৮৯০ ১৮৫ 

বৃহৎ ও মধ্যম 

শিল্প ১৪৮ ৬৩ ৬১৭ ১২৯ 

খনিজ সম্পদের 
সম্প্রসারণ ১ ০৯ ৭৩ ১৫ 

কুটির শিল্প ও 
ক্ষুদ্র শিল্প ৩০ ১৩ ২০০ ৪১ 

৪1 যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা (1 29108907 & ০০02- 

হাযড108,00188 ৫৫৭ ২৩৬ ১৩৮৫ ২৮৯ 

রেলপথ ২৬৮ ১১৪ ৯০০ ১৮৮ 

রাজপথ ১৩০ ৫৫ ২৪৬ ৫"১ 

রাজপথে পরিবহন ১২ ০৫ ১৭ ৯'৪ 

বন্দর ও পোতাশ্রয় ৩৪ ১.৪ ৪৫ ০৯ 

সমুদ্রপথে পরিবহন ২৬ ১১ ৪৮ ১০ 

দেশের অভ্যন্তরে জলপথে 
পরিবহন নু বু ৩ ০:১ 



৪ কুটির-শিল্প ও পরিকল্পন! 

১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পন|। ২য় পঞ্চবািকী পরিকল্পনা 
মোট বরাদ্দ মোট ব্যয়ের 

(কোটি টাকা) শতকর! হার (কোটি টাকা ) 

(১) (২) 

বেসামরিক বিমান 
চলাচল ২৪ 

অন্যান্ত পরিবহন ৩ 

ডাক ও তার বিভাগ ৫০ 

অন্যান্য যোগাযোগ 

ব্যবস্থা ৫ 

বেতার ৫ 

৫। সমাজ সেবা ৫৩৩ 

শিক্ষা ১৬৪ 

স্বাস্থ্য ১৪০ 

গৃহ নির্মাণ ৪৯ 

অনুন্নত সম্প্রদায়ের 
কল্যাণ ৩২ 

সমাজ কল্যাণ ৫ 

শ্রম ও শ্রমিক কল্যাণ ৭ 

পুনবসতি ১৩৬ 

শিক্ষিত বেকার সম্পর্কে 

বিশেষ ব্যবস্থা! 
৬। বিবিধ ৬৯ 

মোট বরাদ্দ মোট ব্যয়ের 
শতকরা হার 

(৩) (৪) (৫) 

"০ ৪৩ ০ ৯ 

৩১ পি ৩০*৯ 

২২ ৬৩ ১৩ 

২ ৪ ৯.১ 
০২ ৯ ০২ 

২২৬ ৯8৫ ১৯৭ 

৭"৯ ৩০৭ ৬'৪ 

৫৯ ২৭৪ ৫*৭ 

২"১ ১২০ ২৫ 

১৯৩ ৪১ ১৯ 

৩২২ ২৯ ০ 

১'৩ ২৯ ০"৬ 

৫৮ ৯০ ১-৯ 

৫ ০৯ 

৩*০ ৯৯ ২১ 
৪৮৩০ ১০৩:৪ মোট ২৩৫৬ ১০০৪ 



কুটির-শিল্প ও পরিকল্পন। ৫ 

উপরের তালিকা টিতে বিভিন্ন উন্নয়ন কাজে টাকার অস্কগুলি 
তুলনা করলে দেখা যাবে যে, প্রথম পঞ্চমবাধিকী পরিকল্পনায় 
সবচেয়ে বেশী টাকা দেওয়া হয়েছে দেশে খাগ্ভশস্ত বাড়ানোর 
জন্য । কৃষির উন্নতির জন্য ভাল সেচ ব্যবস্থার (1-152002) 

দরকার, তাই বাংল! দেশে দামোদর ও ময়ুরাক্ষী বাঁধ, উড়িস্যায় 
হীরাকুদ এবং পাঞ্জাবে ভীকর ও নাঙ্গাল প্রভৃতি বড় বড় 
বাঁধগুলির জন্য পরিকল্পনায় বহু টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। 

এই সব বাঁধ নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে বন্যা নিরোধ ও জলবিদ্যুৎ 

উৎপাদনের ব্যবস্থা এসে পড়ে । এই জল-বিছ্যতের বিরাট 

শক্তিকে আবার দেশের ছোট বড় শিল্পগুলির কাজে লাগানে। 

যেতে পারে । তাই প্রথম পঞ্চবাধষিকী পরিকল্পনায় শতকর! 
৩৮৩ টাকা, অর্থাৎ মোট ব্যয়ের প্রায় আড়াই ভাগের এক 

ভাগ টাকা দেওয়া হয়েছে শুধু সেচ ও কৃষি ব্যবস্থার জন্য । 
অন্য দিকে শিল্পের উন্নয়নের জন্য ধরা হয়েছে শতকরা! ৭৬ 

টাক] মাত্র'। দেশে খাগ্যশস্তের দারণ অভাব পূরণের জন্যই 
পরিকল্পনা কমিশন কৃষির দিকে এতটা জোর দিয়েছিলেন। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে পঞ্চাশের মন্বস্তরের মর্মান্তিক কাহিনী 
আমাদের সকলেরই মনে আছে। যুদ্ধ মিটে যাবার পরও 
ভারত সরকারকে বিদেশ থেকে বছরে প্রায় তিন শ কোটি 
টাকার খাগ্যশস্ত আমদানি করতে হত। এতে যে আমাদের 
দেশের বিপুল অর্থ বিদেশে চলে যেত শুধু তাই নয়, ছুবেলা 
ছুমুঠো খেয়ে বেঁচে থাকবার জন্য আমাদের বিদেশীদের দয়ার 
উপর নির্ভর করতে হত। হঠাৎ কোন যুদ্ধবিগ্রহের ফলে 



৬ কুটির-শিল্প ও পরিকল্পন। 

বিদেশ থেকে খাগ্ভশস্ত আমদনি বন্ধ হয়ে গেলে আবার 

আমাদের পঞ্চাশের মন্বস্তরের অবস্থা হত। এই সব দিক 

বিবেচনা করে প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় অন্যান্ 

কাজগুলির তুলনায় খাগ্তশস্ত উৎপাদনে এত বেশী টাকা ধরা 

হয়েছিল। 

পরিকল্পনা কমিশনের এই প্রচেষ্টা আশীতীতভাবে সফল 

হয়েছে । ১৯৪৯-৫০ সালে ভারতে উৎপন্ন খাগ্যশস্তের পরিমাণ 

ছিল ৫৪* লক্ষ টন। ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতে খাগ্ঠশস্ত 

উৎপন্ন হয়েছে ৬৫০ লক্ষ টন, অর্থাৎ প্রথম পঞ্চবাধিকী 

পরিকল্পনায় খাগ্ঠশস্তের উৎপাদন শতকরা ১৮০ ভাগ বেড়েছে। 

দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার শেষভাগে খাগ্শস্তের এই 
উৎপাদন আরও বেড়ে ৭৫০ লক্ষ টনে দাড়াবে আশ। কর যায়। 

নেক্গাল্প সমস্যা ও কুটিল স্পিল 

এইবার দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার কথায় আসা যাক 
প্রথম পঞ্চবাধষিকী পরিকল্পনা প্রধানত আমাদের খাস্ধ 
সমস্যার সমাধান করেছে। খাচছ্যের জন্তা আমাদের আর 

বিদেশের উপর নির্ভর করতে হবে না। কিন্তু দেশের আর 

একটি কঠিন সমস্ত হচ্ছে. বেকার সমস্তা। শিক্ষিত বেকারের 
সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। বাংলা দেশের কথাই ধরা 

যাক। কয়েক বছর আগে পশ্চিমবঙ্গে বছরে ৩০ হাজার ছাত্র- 

ছাত্রী ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষা দিত। গত বছর সেখানে ৭০ 
হাজার ছেলেমেয়ে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে । দেশে 
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আরও ব্যাপক ভাবে শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে সরকারী ও 

বেসরকারী উদ্যম চলছে, তাতে অন্লকালের মধ্যেই স্কুল- 
কলেজের ছাত্রছাত্রীর সংখ্য৷ দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। কিন্তু এইসব 

ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা পাশের পর সকলেই যদি সরকারী ও 

সওদাগরী অফিসে বা বড় বড় কলকারখানায় চাকুরি খোজে, 

তবে এদের অধিকাংশকেই নিরাশ হতে হবে। কারণ, এত 

লোকের স্থান সেখানে কোনদিনই হবে না। অন্যদিকে দেশে 

অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত বেকারও রয়েছে অসংখ্য । এর 

উপরে আবার আছে অর্ধবেকারের দল। এমন বনু লোক 

আছে যারা সামান্য কাজ করে এবং সে কাজে তাদের পুরো 
দিনের পরিশ্রম লাগে না, তার রোজগারে তাদের সংসারও 

চলে না। আমাদের দেশের চাষীরাঁও এই অর্ধবেকারের দলে 

পড়ে। বৎসরের সকল মাসে তাদের চাষের কাজ থাকেনা 

এবং সেই সময়টা! তার! বেকার বসে থাকে । এই কারণে 

বছরে মাত্র ৫৬ মাস খেটে তারা যে ফসল তৈরী করে, তার 

আয়ে তাদের সারা বছরের খরচ কুলায় না। ভূমি সংস্কার 
আইন করে ভূমিহীন কৃষককে যত বেশী জমিই দেওয়া যাক 
না কেন, তার লাঙ্গল আর বলদ নিয়ে গতানুগতিক নিয়মে 

সে একা চাষ করতে পারবে মাত্র বিঘে পনের জমি এবং এই 
জমিতে ৫৬ মাস খেটে সে য। পাবে, তাতে তার ৫1৬ মাসই' 

সংসার চলবে, তার বেশী চলবে না। 

বেকার ও অর্ধবেকার জমস্তার এই নানাদিক বিবেচনা 
করে পরিকল্পনা কমিশন দ্বিতীয় পঞ্চবান্বিকী পরিকল্পনায় 
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বেকার সমস্তার সমাধান করতে কুটির-শিল্পের উপর জোর 
দিয়েছেন। প্রথম পঞ্চবাধ্িকী পরিকল্পনায় কুটির-শিল্পের 
জন্য দেওয়। হয়েছিল মাত্র ৩০ কোটি টাকা। এই বরাদ্দের ১৫*৭ 

কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে ১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৫৪-৫৫ সালের 
মধ্যে এবং ১৫৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে ১৯৫৫-৫৬ সালে। 

দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় কুটিরশিল্পের বিস্তার ও উন্নতির 
জন্য ধরা হয়েছে ২০০ কোটি টাকা । কুটির-শিল্প বহু বেকার 
লোকের কাজের ব্যবস্থা করবে এবং দেশের সম্পদ বাড়াবে । 
পরিকল্পনা কমিশন দ্বিতীয় পঞ্চবাধ্িকী পরিকল্পনায় ৮০ লক্ষ 

নূতন লোকের কর্মসংস্থান হবে বলে আশা করেন। সরকারী 
ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে বিভিন্ন কাজে যে নৃতন 
লোকের দরকার হবে, পরিকল্পনা কমিশন তার একটি তালিক। 

দিয়েছেন__ 
নৃতন লোক নিয়োগের আনুমানিক সংখ্যা 

( লক্ষ) 

১। বিবিধ নির্মাণ-কার্য (00108750610) ২১০০ 

২। সেচ ও বিদ্যুৎ ০*৫১ 

৩। রেল বিভাগ ২৫৩ 

৪1। অন্যান্য যানবাহন ও যোগাযোগ-ব্যবস্থা ১*৮৩ 

৫| বৃহৎ শিল্প ও খনি ৭-৫০ 

৬। কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প ৮8৫০ 

৭| বন, মংন্যচাষ, জাতীয় সম্প্রসারণ ও উহার 

সংশ্লিষ্ট গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পন। ৪'১৩ 
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নৃতন লোক নিয়োগের আন্বমানিক সংখ্যা 
( লক্ষ) 

৮ | শিক্ষা ৩১৩ 

৯। স্বাস্থ্য ১১৬ 

১০। অন্যান্য সমীজসেবামূলক কার্ধ ১৪২ 
১১। সরকারী দপ্তর ৪৩৪ 

৫১*৯৯ 

ব্যবসা, বাণিজ্য এবং অন্যান্য কাজে ২৭ *৪ 
ণ৯-০৩ 

অর্থাৎ মোটামুটি ৮০ লক্ষ 

গোটা ভারতবর্ষে শ্রমিক বা কর্মপ্রার্থীর দলে বছরে ২০ 
লক্ষ নূতন লোক এসে জমে । কাজেই দেশের বেকার সমস্যা 
যাতে আরও গুরুতর না হয়, এজন্য দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী 

পরিকল্পনার পাঁচ বংসরে অন্তত এক কোটি লোকের কাজের 
যোগাড় করতে হবে | উপরের তালিকায় কমবেশী ৮০ লক্ষ 

লোকের নিয়োগের ব্যবস্থা দেখা যাচ্ছে। এর পর সেচ 

ব্যবস্থার বিস্তারের সঙ্গে নৃতন আবাদী জমির পরিমাণ 

বাড়লে এবং কুটির ও ক্ষুত্র শিল্পের উন্নতি হলে আরও প্রায় 
১৬ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হবে। 

১৯৫৫ সালের শেষভাগে পরিকল্পনা কমিশন ভারতে 

শিক্ষিত বেকারের সংখ্যার একটি হিসেব নিয়েছেন। এই 

হিসেবে দেখা যায় যে ১৯৫৬ সালের প্রথম ভাগে ভারতে 
ম্যার্ ট্রকুলেশন বা তার উপরের পরীক্ষায় পাশকর। বেকারের 

সংখ্য। হচ্ছে সাড়ে পাঁচ লক্ষ এবং আগামী পাঁচ বছরে আরও 
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সাড়ে চৌদ্দ লক্ষ লোক এই ধরনের পরীক্ষায় পাশ করে 

কাজের জন্য বেরুবে। কাজেই শিক্ষিত বেকার সমস্যার 

সমাধান করতে হলে এই পাঁচ বছরে ২০ লক্ষ শিক্ষিত 

লোককে কাজ দিতে হবে। দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার 

সরকারী ভাগে দশ লক্ষ শিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থান 

হবে। পুরানো লোক কাজ থেকে অবসর নেবার ফলে 
আরও প্রায় আড়াই লক্ষ শিক্ষিত বেকারের চাকুরি মিলবে 

এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানেও ২ লক্ষ শিক্ষিত বেকারের কর্ম- 
সংস্থান হতে পারে। কিন্তু শিক্ষিত কর্মপ্রার্থাদের বাকি 

লোকগুলিকে জীবিকা অর্জনের জন্য অন্য উপায় গ্রহণ করতেই 

হবে__সে উপায় হচ্ছে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র-শিল্প প্রতিষ্ঠাৰ 
এবং অন্যান্ত নানা ধরনের সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোল! । 

জাতীক্স আম্ম ও বুচডিল-ম্িল্ 
আমাদের জাতীয় আয়ের দিক থেকেও কুটির শিল্পের 

গুরুত্ব খুব বেশী। পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হল 
দেশের জাতীয় আয় বাড়ানো । জাতীয় আয় বাড়লেই 
আমর] বুঝতে পারি যে, কৃষি, শিল্প, যানবাহন ও ব্যবস! 

বাণিজ্যের উন্নতি হয়েছে, ফলে দেশের উৎপাদন ও সম্পদ 

বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথম পঞ্চবাধষিকী পরিকল্পনার শেষ বছরে 

অর্থাৎ ১৯৫৫-৫৬ সালে আমাদের জাতীয় আয় শতকর॥ 

১৮ টাঁকা বেড়েছে । দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার ফলে 

জাতীয় আয় শতকর। আরও ২৫ টাকা বাড়বে । অন্যদিকে 
প্রথম পরিকল্পনায় মাথাপিছু খরচ বেড়েছে শতকর! ৯ টাকা 
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এবং মাথাপিছু আয় বেড়েছে শতকরা ১১ টাকা । 

কিন্ত, জনসাধারণের স্থখসমৃদ্ধির কথা বিচার করতে 
গেলে এই হিসেব যথেষ্ট নয়। প্রথম পঞ্চবান্ষিকী পরি- 

কল্পনায় জাতীয় আয় যে পরিমাণ বেড়েছে, তার বেশীর 

ভাগই গিয়েছে বড় বড় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের ঘরে! 

দেশের সাধারণ কৃষক বা শ্রমিকদের প্রকৃত আয় বিশেষ 
বাড়ে নি। আমাদের দেশের শতকরা ৭০ জন লোক কৃষি 

অথব। কৃষির সংশ্লিষ্ট কাজে জীবন যাপন করে। মোট জন- 

সংখ্যার শতকরা প্রায় ৮৩ জন ভারতের পল্লী অঞ্চলে বাস 

করে। দ্বিতীয় পঞ্চবাঞ্ষিকী পরিকল্পনায় পরিকল্পনা কমিশন 

তাই পল্লী-ভারতের পুনর্গঠনের দিকে বিশেষ মনোযোগ 
দিয়েছেন। এ কাজে তাদের প্রধান সহায় হল কৃষি, 

কুটির-শিল্প ও সমবায়। পল্লীর কৃষকেরা চাষের অবসরকালে 
যদি কুটির-শিল্পের কাজ করে, তবে বছরে পুরো বারোমাস 
তারা খাটতে পারবে, তাদের আয়ও অনেক বেড়ে যাবে। 

সাধারণ কৃষক ও শ্রমিকদের আয় এই উপায়ে বৃদ্ধি পেলে 

ভারতের জাতীয় আয় আরও বহু পরিমাণে বেড়ে যাবে; 

শুধু তাই নয়, দেশের কৃষক, শ্রমিক ও ব্যবসায়ী প্রভৃতি 
বিভিন্ন বৃত্তির লোকের মধ্যে উপার্জনের যে তারতম্য আছে, 

তাও আস্তে আস্তে দূর হবে। জাতীয় সরকার যে কল্যাণ- 
ধর্মী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের সংকল্প নিয়েছেন, দ্বিতীয় 

পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার এই সব কাজের মধ্য দিয়েই তার 
পাকা বনিয়াদ গড়ে উঠবে। 



ককুদ্র বনাম বৃহৎ শিষ্গ 
কলকাতা থেকে উত্তরে কীচরাপাড়া আর দক্ষিণে বজবজ 

পর্যস্ত হুগলী নদীর ছুই তীরে বড় বড় কলকারখানাগুলি সার 
বেঁধে মাথা উচু করে দীড়িয়ে আছে। তাদের বিরাট কলেবর, 

খ্য লোকলম্কর আর অফুরন্ত এশ্বর্য দেখে চোখ ঝলসে 
যায়; মনে হয় যেন গঙ্গাতীরের এই শিল্পাঞ্চল গোটা বাংলা 

দেশের হৃৎপিণ্ড । সারা বাংলা দেশের ( এখন পশ্চিমবঙ্গের ) 

লোকের খেয়েপরে বেঁচে থাকবার জন্য যে অর্থ ও সম্পদ 

দরকার, তা যেন শুধু এখান থেকেই স্থষ্টি হচ্ছে। 
ধারণাটা একদিক দিয়ে সত্য। বৃহৎ শিল্প বাংল! দেশের 

চারটি অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হয়েছে, যথা, (১) হুগলী তীরের 

শিল্পাঞ্চল ( পাট ও অন্যান্য শিল্প ), (২) আসানসোল মহকুমার 

শিল্পাঞ্চল ( লৌহ ও কয়লা শিল্প ও রেলের কারখান৷ ) (৩) 
খড়গপুর (রেলের কারখান। ) এবং (৪) ডুয়ার্স ও দাজিলিঙের 

চা-শিল্পাঞ্চল। এদের মধ্যে হুগলী তীরের শিল্পাঞ্চলই সবচেয়ে 

বড়। এখানে প্রায় একশ চটকল আছে, তাতে বছরে সাড়ে 
চারশ কোটি ( ১৯৫০ সালের দরে ) টাকার ধনসম্পদ উৎপন্ন 
হয়। ১৯৪৮ সালে ভারতের বৈদেশিক বিনিময়ে যে অর্থ 

পাওয়া গিয়েছে, তার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এসেছে শুধু এই 
পাটশিল্প থেকে । 
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কিন্তু, বাংল! দেশের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র পরিবারের খাওয়া- 

পরা ও কর্মসংস্থানের কথা! যখন চিন্তা করা যায়, তখন বৃহৎ 

শিল্পের এই সম্পদ ও শক্তির উপরে আমাদের ভরসা কমে 
আসে। পশ্চিমবঙ্গের ৯৫টি পাটের কলে ৩ লক্ষ লোক কাজ 
করে। অর্থাৎ সেখান থেকে ৩ লক্ষ পরিবারের অন্নসংস্থান 
হয়। এখানকার ২৯টি কাপড়ের কলে ২১ হাজার লোক 
কাজ করে, অর্থাৎ একুশ হাজার পরিবার এই কাজে প্রতি- 
পালিত হয়। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে সাধারণ 

কুটিরে বর্তমানে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার তাত (ঘ৪1010010) 
চলছে। কমপক্ষে আড়াই লক্ষ লোক এই তাতগুলিতে কাজ 
করছে, এবং এর আয়ের দ্বারা প্রায় দেড় লক্ষ পরিবারের 
খাওয়া-পর। চলছে । পশ্চিমবঙ্গে পিতল-কীসার বাসন তৈরির 
কাজে ১২ হাজার পরিবারের ভরণপোষণ হচ্ছে এবং গুড় 

তৈরির কাজে ৫ হাজার লেক খাটছে। 

সমস্ত ভারতবর্ষে ২ কোটি লোক কুটির-শিল্পে কাজ করে। 
হস্তচালিত তাতের (13800109010) কাজে ভারতে ৫০ লক্ষ 

লোক খাটছে, অর্থাং ভারতের অন্যান্ত বৃহৎ শিল্পে এবং খনিতে 

মোট যত লোক কাজ করে, শুধু হস্তচালিত তাতের কাজে 
তত লোক নিযুক্ত আছে। 

এইসব ছোট ছোট শিল্প কাজগুলির বাহক কোন জীক- 

জমক নেই, তাই সাধারণত এগুলি চোখে পড়ে না। এই 
ধরনের বহু কুটির শিল্প বহু পরিবারের অন্নস-স্থান করছে। 

অনেক পুরানো কুটির-শিল্প আজ লোপ পেতে বসেছে, তবু 



১৪ কুটির-শিলপ ও পরিকল্পন। 

উপরের কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাবে যে, বৃহৎ শিল্পের 
যতই অর্থ আর আড়ম্বর থাক না কেন, দেশের অতি অল্প- 
সংখ্যক লোকই তার দ্বারা প্রতিপালিত হয়, কারণ দেশের 
সকল অংশে তার বিস্তার নেই। অন্যদিকে কুটির-শিল্প বা 

ক্ষুদ্র শিল্প সারা দেশময় ছড়িয়ে গিয়ে লক্ষ লক্ষ পরিবারের 

অন্নবন্ত্র যৌগাতে পারে। রাষ্ট্র ও সমাজের কাছে তাই কুটির- 
শিল্প বা ক্ষুদ্র শিল্পের একটা! বিশেষ মূল্য রয়েছে । 

বিভিন্ন বৃত্তি থেকে ভারতের যে জাতীয় আয় হয় তার 

তুলনামূলক বিচার করলে আমাদের আলোচ্য বিষয়টি আরও 
পরিফষার হবে। নিচের তালিকায় বিভিন্ন বৃত্তি হতে জাতীয় 

আয়ের শতকরা হার দেওয়া হচ্ছে__ 

১৯৫২-৫৩ £ মোট ১৯৫৩-৫৪ £ মোট 

বিভিন্ন বৃত্তি জাতীয় আয়ের জাতীয় আয়ের 
শতকরা হার শতকরা হার 

কৃষি ( বন, পশুপালন ও ৪৮৬ ৫০৯ 

মতস্চাঁষ সহ ) 

খনি, শিল্প, খুচরা ব্যবস! ১৭"৮ ১৭৪ 

বাণিজ্য, ব্যান্িং বীমা, ১৮০ ১৭০ 

পরিবহন ও যোগাযোগ 

ব্যবস্থা (রেলপথ, ডাক 
ও তারসহ ) 

অন্যান ১৫'৭ ১৫২ 
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খনি, শিল্প ও খুচরা ব্যবসার যে শতকর! হার দেখানো 
হয়েছে তার মধ্যে বৃহৎ শিল্পের শতকর] হার হবে মাত্র ৪:৫। 

মোট জাতীয় আয়ের অধেক এসেছে কৃষি থেকে । কৃষি 

হচ্ছে দেশের শতকরা ৭* জন লোকের উপজীবিকা। দেশের 
অগ্রগতির দিক দিয়ে এটা মোটেই ভাল কথা নয়। যত কম 

সংখ্যক লোকের দ্বার দেশ্রে প্রয়োজনীয় খাগ্ভ উৎপাদন করা 

যাবে, অর্থনৈতিক বিচারে দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল, কারণ 

তাহলে বাকি লোকদের অন্যান্য নানাবিধ উৎপাদনের কাঁজে 

লাগানো যাবে । আমেরিকায় কর্মরত লোকদের শতকরা 

মাত্র ২২ জন কৃষিক্ষেত্রে কাজ করে, আর তার ফলে তাদের 

দেশের সম্পূর্ণ প্রয়োজন মিটিয়ে শস্ত উদ্বৃত্ত হয়। এদিকে 
ভারতে কর্মরত লোকদের শতকরা ৬৭ জন চাষের কাজ করে, 

তবু আমাদের খাছ্যশস্তের ঘাটতি পড়ে। এই অবস্থার উন্নতির 
জন্য পরিকল্পনা কমিশন সেচ, জমির সার, কৃষির যন্ত্রপাতি 

এবং সমবায় পদ্ধতিতে চাষ প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি 
দিয়েছেন। বিভিন্ন জায়গায় কৃষি-সমবায় গঠন করে যন্ত্রের 

সাহায্যে চাষ করলে খুব কমসংখ্যক শ্রমিক দিয়ে অনেক 

বেশী শহ্ত উৎপন্ন করা যাবে । কিন্তু, তখন সমস্ত। হবে যে, 

যে শতকরা ৬৭ জন লোক আজ চাষের কাজে নিযুক্ত, তাদের 
মধ্যে যারা বাড়তি হবে তারা যাবে কোথায়, কি নূতন কাজ 
ধরবে? এই সমস্যার একমাত্র সমাধান এদের জন্ত কুটির- 
শিল্পের ব্যবস্থা করা । 

চাষের কাজ মামুলী প্রথায় চলতে থাকলেও চাষীদের 
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মধ্যে কুটির-শিল্পের বিস্তার দরকার, একথা আগেই বল 
হয়েছে। বছরে ৫ মাস তাদের পুরে কাজ থাকে, তারপরেই 
বেকার। কুটির-শিল্পের কাজ তার! চাষের অবসরে অনায়াসেই 

করতে পারে । এতে তাদের আয় বাড়বে, সংসারে সচ্ছলত। 

আসবে। 

দেশের বেকার এবং অর্ধবেকার দলের এই বিরাট জন- 

শক্তিকে কুটির-শিল্পের কাজে ব্যবহার করতে পারলে আমাদের 
জাতীয় আয় বনু পরিমাণে বেড়ে যাবে, অপরদিকে কৃষির 

আয়ও কমবে না, বরং বেড়েই যাবে । 

দেশের অর্থ নৈতিক সংগঠনে কুটির-শিল্পের স্থান দেখাতে 
গিয়ে বৃহৎ যন্থশিল্পের গুরুতকেও লঘু করা চলবে না। এ যুগে 
মানুবের জীবনযাত্রার মান এত বেড়ে চলেছে যে, তার 

প্রয়োজনীয় সামগ্রী উদয়াস্ত না খেটে অল্প সময়ে এবং অল্প 
পরিশ্রমে সংগ্রহ করবার জন্য তাকে আধুনিক যন্ত্রের অর্থাৎ 
বৃহৎ শিল্পের সাহায্য নিতেই হবে। পরিকল্পনা কমিশন তাই 

দ্বিতীয় পঞ্চবাহ্িকী পরিকল্পনায় বৃহৎ ও মধ্যম আয়তনের 

শিল্পগুলির উন্নতির জন্য প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় অনেক 
বেশী টাকা (চার গুণ) বরাদ্দ করেছেন। ভারত সরকার 

দেশের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক (3837৫) শিক্প- 

গুলির বিস্তার ও উন্নয়নের দায়ি নিয়েছেন । 

দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় ভারত সরকারের কর্তৃত্ে 
এবং পরিচালনায় এই সব মৌলিক শিল্পগুলির সংগঠন ও 
উন্নয়নের জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে এবং বেসরকারী 
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প্রতিষ্ঠানগুলিকেও এই সকল বৃহৎ শিল্পে সাহায্য দেবার ব্যবস্থা 
রয়েছে। কিন্ত বৃহৎ শিল্প যত বৃহৎই হোক না কেন, জন- 

স্বার্থের দিক দিয়ে কুটির-শিল্পের মূল্য কোন দেশেই কমে না। 
ৃষ্টান্তত্ববূপ, আমেরিকায় ৩৯ লক্ষ ছোট ছোট শিল্প-প্রতিষ্ঠান 
আছে, এর এক-একটি প্রতিষ্ঠানে এক থেকে চারজন মাত্র 

শ্রমিক কাজ করে। যুক্তরাজ্যে মোট উৎপাদনের শতকর! 
১৯ ভাগ উৎপন্ন হয় এমন সব ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে, যেখানে মাত্র 
৫ থেকে ৩০ জন শ্রমিক কাজ করে এবং যুক্তরাজ্যের মোট 

কর্মরত লোৌকদের শতকরা ২৯ জন এই সব প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত 
আছে। ১৯৩০ সালের হিসাবে জাপানে যত শিল্প-প্রতিষ্ঠন 
ছিল তার শতকর! ৫৪ ৩টিতে ২ থেকে ৪টি মাত্র শ্রমিক কাজ 
করত। ১৯৩১ সালের পর থেকে জাপানে বড় কারখান! 
অনেক বেড়েছে, তবু বর্তমানেও জাপানের শিল্পক্ষেত্রে কুটির- 

শিল্পেরই প্রাধান্য রয়েছে । আমেরিকা, ইংলগড ও জাপান 
প্রভৃতি উন্নতিশীল দেশগুলির কুটির-শিল্প অবশ্য আধুনিক 
যন্্পাতির সাহায্যে চালিত। আমাদের দেশের কুটির-শিল্পকেও 

এভাবে পুনর্গঠিত করার চেষ্টা হচ্ছে। পরবর্তী প্রসঙ্গে আমর! 
এ বিবয়ে আলোচনা করব। 

শুচিল্প-শ্পিলেে হগনিন্ন ও সমস্থ 

বাংলাদেশের তাত ও রেশমশিল্পের একদিন জগৎতজোড়া 

খ্যাতি ছিল। ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানি এক সময় এ দেশের 

টস 



১৮ কুটির-শিল্প ও 

তাতে তৈরী সাত-শ রকম কাপড়ের নমুনা বিলাতে 
পাঠিয়েছিল, ধাতে এসব নমুনা! দেখে তাদের দেশে কাপড় 
তৈরি করা যাঁয়। ১৭৮৭ সালে ৩ লক্ষ পাউও দামের মসলিন 

ইংলগ্ডে রপ্তানি হয়েছিল । পূর্ববঙ্গের ঢাকা শহরে এই মসলিন- 

শিল্প এত উন্নত ছিল যে, শিল্পীদের এক বিরাট উপনিবেশ 

এখানে গড়ে উঠেছিল, এবং ব্রিটিশ শাসনে আসার পূর্বে ঢাকা 
শহরের লোকসংখ্যা ছিল আনুমানিক ২ লক্ষ । পলাশী যুদ্ধের 
পর ক্লাইভ মুখিদাবাদে প্রবেশ করে শহরের শিল্প ও এই্ব্ষ 
দেখে মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলেন, “লগ্তনের মতই মুশিদাবাদ শহর 
বিরাট এবং সমৃদ্ধ, বরং লগ্তনের তুলনায় অনেক বেশী সম্পদ- 

শালী লোক এখানে বাস করে ।* প্রায় তিন-শ বছর ধরে 

রেশম শিল্প এই জেলার প্রধান শিল্প ছিল, হাজার হাজার 

লোক এই কাজে খাটত। দক্ষিণ ভারতের কালিকট বন্দরে 

ক্যালিকে! নামে ঢাকাই মসলিনের মতই আর-এক রকম 
স্ক্মু বসব পাঁওয়া যেত, পতুণ্গীজ বণিকেরা এগুলি কিনে 

ইউরোপে চালান দ্রিত। 

শুধু তাতের জিনিস নয়, ভারতের কুটির-শিল্পের আরও 
নানারকম পণ্য ইউরোপের বাজারে আদরের সঙ্গে বিক্রি 

হত। দু-হাজার বছর ধরে ভারতীয় শিল্পীর তৈরী মূল্যবান 
পৌশাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, হাতির দ্ীতের জিনিস এবং 

অন্তান্য চারুশিন্পের বিনিময়ে ইউরোপ থেকে কেটি কোটি 
্বর্ণমুদ্রা ভারতে এসেছে। এঁতিহাসিক প্লিনি এই কারণে 
দুখ করে বলেছিলেন, ভারতবর্ষ ইউরোপ থেকে বছরে 
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কমপক্ষে ৫ কোটি ৫০ লক্ষ সেস্টারসেস ( ৪১৩৮*০০ পাউণ্ড ) 

শোষণ করে নেয় এমন সব পণ্যদ্রব্য দিয়ে, যা তৈরি খরচের 

একশ গুণ চড়া দামে বিক্রি হয়ে থাকে । 
উনিশ শতকের প্রথম থেকেই ভারতের এই বিপুল শিল্প 

ধ্বংস হতে চলল। ১৮১৭ সালে ইংলগ্ডের ভারতীয় মসলিনের 

রপ্তানি একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। নূতন নূতন কল- 
কারখানার প্রতিযোগিতা আর বিদেশী শাসকদের বিরোধিতা, 
এই ছুয়ে মিলে ভারতের কুটির-শিল্প ধ্বংস করল। যে 
ভারতের বাজারে কাপড় কিনবার জন্য এককালে ইংরেজ, 

ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকদের মধ্যে কাড়াকাড়ি চলত, সেই 
ভারতেই ইংরেজ শাসকগণ ম্যাঞ্চেস্টারের কলের কাপড় 
আমদানি করে দেশীয় বয়নশিল্পের সর্বনাশ করল। 

ভারতে ইংরেজ সরকারের নীতি হল, এখান থেকে শুধু 
কাচা মাল ইংলণ্ডে সরবরাহ করা, আর তারই সমাপ্ত দ্রব্য 
(1019160 29095 ) আবার ভারতে এনে চড়া দামে বিক্রি 

করা। 

কিন্তু এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ভারতের কতকগুলি 

কুটির-শিল্প আজও টিকে আছে। আমাদের দেশের কামার 
€( সোনা, রুপা ও লোহার ), কাসারী, কুমোর, ছুতোর ও 

তাঁতী প্রভৃতির শিল্প হচ্ছে সাধারণত তাদের বংশগত বৃত্তি । 

অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেক জাতির লোক বাঁশের কাজ, 

বেতের কাজ, শীতলপাটি ও মাদুর-শিল্প প্রভৃতি বংশপরস্পরায় 
করে আসছে । কাজেই বর্তমান অবস্থায় এই সব বৃত্তি থেকে 



২, কুটির-শিল্প ও পরিকল্পনা 

তাদের আয়ের পরিমাণ যাই হোক না কেন, তারা বংশানু- 

ক্রমে আজও এই শিল্পগুলিকে অবলম্বন করে আছে। কিন্তু 

এই সকল শিল্পকে লাভজনক বৃত্তি বা ব্যবসায়ে ঈাড় করাতে 

যে শিল্প ও অর্থের প্রয়োজন তাদের তা নেই। ফলে গ্রামে 
ঘরে বসে মামুলী ধরনে তারা যে কাজ করে, তার আয়ে 

তাদের দিনপাত হয় না। দৃষ্টান্তম্বরূপ, কাঠের কাজ করে 

আমাদের দেশের ছুতোরদের দারিদ্র্য ঘোচে না অথচ কলকাতার 

চীনা মিস্ত্রির ভাল রোজগার করে এবং দেশীয় ছুতোরদেরই 
খাটিয়ে নিয়ে ফান্িচারের দোকানগুলি প্রচুর লাভ করে। 
পল্লীর চর্মকারেরা ভাত পায় না, কিন্তু তাদেরই কাছ থেকে 

কাচ। চামড়া কিনে নিয়ে ব্যবসা করে অবাঙালী মুসলমান 

ব্যাপারীর দল বড়লোক হয় এবং এদেরই পরিশ্রমে বড় বড় 

জুতার কারখানাগুলি ও চীনাদের জুতার দোকানগুলি বছরে 
লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করে। আগে গৃহস্থের ঘরে ঘরে 

মাটির হাড়ি-কলসী, পিতল-কাসার বাসনপত্র ও পাথরের 

থালা, বাটি বহু সংখ্যায় ব্যবন্গত হত, এখন সেখানে 

আযালুমিনিয়াম ও এনামেল-করা লোহার নানা ধরনের হাড়ি, 
কড়াই, বসনপত্র এসে স্থান পেয়েছে। ফলে, যে পয়স। 

আগে এই সব কুটির-শিল্পের শ্রমিকের! পেত, সে পয়সা! এখন 
কল-কারখানার মালিকের পাচ্ছে। তাই এই যন্ত্রযুগে 
পুঁজিপতি ব্যবসাদারদের প্রতিযোগিতার সম্মুখে কুটির- 
শিল্পকে বাচিয়ে রাখতে হলে বর্তমান পরিবেশ অনুযায়ী তার 

পুনর্গঠনের প্রয়োজন। এই পুনর্গ ঠনের.প্পী্াজেই প্রধানত 
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দুটি জিনিসের দরকার,__(১) কুটির-শিল্পীদের সংঘবন্ধতা, এবং 

€২) রাষ্ট্রের সহায়তা ও শিল্প-নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা। যন্ত্রের সাহায্যে 
বৃহৎ শিল্প যেমন কুটির-শিল্পের অনেকখানি জায়গা! জুড়ে 
বসেছে, কুটির-শিল্কেও তেমনি তার উপযোগী ছোট ছোট 
যন্ত্র গ্রহণ করে বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে তাল রেখে চলবার মত 
শক্তিশালী হতে হবে। * 

পরিকল্পনা কমিশন কুটির-শিল্পের বর্তমান সমস্তা৷ ও সস্ভা- 
বনার বিষয় বিবেচনা করে তাদের কর্মস্চী প্রস্তত করেছেন। 

পঞ্চবান্ধিকী পরিকল্পনায় কুটির-শিল্পের মামুলী ক্ষেত্রকে অনেক 
বিস্তৃত করা হয়েছে, অর্থাৎ কুটির-শিল্প ও বৃহৎ শিল্প এই 
ছুয়ের মাঝামাঝি শিল্পের আর-একটি স্তর নির্দেশ করা হয়েছে। 
এই স্তরের শিল্পের নাম ক্ষুদ্র শিল্প বা ক্ষুপ্রায়তন শিল্প। 
গতানুগতিক কুটির-শিল্পে গ্রামের কারিগর তার নিপুণ হাত ও 
সাধারণ হাতিয়ারের সাহায্যে কাজ করে। কিন্তু ক্ষুদ্রায়তন 

শিল্পে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার কর] হবে, 
ফলে ক্ষুত্রায়তন শিল্পের উৎপাদন-ক্ষমতা বেড়ে যাবে, উৎপাদন- 

খরচও কমবে। এবং ক্ষুদ্র শিল্প বৃহৎ শিল্পের প্রতিছন্্বী বা 

সহযোগী শিল্প হিসাবে টিকে থাকতে পারবে। পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনায় এই ক্ষুদ্র শিল্পকেও কুটির-শিল্পের পর্যায়ে ফেল৷ 
হয়েছে। সুতরাং পুনর্গঠিত কুটির-শিল্পকে আমরা ছুই আকারে 
দেখতে পাচ্ছি। যথা 

(১) কুটির-শিল্প বা গ্রাম-শিল্প 
(২) ক্ষুদ্র শিল্প বা ক্ষুদ্রায়তন শিল্প 



২২ কুটির-শিল্প ও পরিকল্পন! 

অনেক কৃষিজাত দ্রব্য গ্রাম-শিল্পের প্রধান উপকরণ । 

স্বতরাং গ্রামের কৃষির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে গ্রাম-শল্প গড়ে 

উঠবে। কৃষিকে এখানে অবশ্য ব্যাপক অর্থে ধরা হয়েছে, 
যেমন, (১) বাঁশ ও বেতের কাজ, (২) নানাবিধ কাঠের কাজ, 

(৩) পাট, শন ও নারকেলের ছিবড়ের দড়ি, পাঁপোশ ও কার্পেট 

শিল্প, (8) আসন, শতরঞ্চ ও বস্ত্র শিল্প, (৫) পাটি ও মাছুর 

শিল্প, (৬) হাতে তৈরী কাগজ শিল্প, (৭) তালপাতার পাখা, 
ব্যাগ ও টুপি তৈরির কাজ, (৮) টেঁকিছাট। চাল, তেলের ঘানি 
(৯) চিড়া, মুড়ি, রুটি ও বিস্কুট তৈরি, (১০) নানারকম ফলের 

মোরববা, সিরাপ ও জেলি তৈরি, (১১) গুড়, চিনি ও মিছরি 

তৈরি (১২) মধু ও মোম উৎপাদন, (১৩) মস্তচাষ (১৪) হাস 

ও মুগ পালন (১৫) রেশম উৎপাদন (১৬) বিড়ি ও তামাক 
প্রভৃতি শিল্পগুলির প্রত্যেকটি কৃষির সঙ্গে জড়িত বলে গণ্য 

করা হয়েছে। গ্রামের কৃষক এবং অল্পশিক্ষিত বেকার যুবকদের 
মধ্যে এই ধরনের শিল্প সহজেই চালু করা যেতে পারে। 
এই সকল গ্রাম-শিল্পের সঙ্গে গ্রামের কৃষি ও কৃষিজীবীদের 

বহুকালের যোগাযোগ রয়েছে। 

উপরে উল্লিখিত এই শিল্পগুলি ছাড়া আরও নানাধরনের 

কুটির-শিল্প আমাদের গ্রামাঞ্চলে চলে আসছে, যথা-_-(১) মাটি, 
পাথর ও পিতল কীসার বাসনপত্র, দেৰদেবীর মৃত্তি, পুতুল ও 

খেলনা, (২) সোনা-রপার কাজ, (৩) চর্মশিল্প, (8) ব্রাশ, 

(৫) দজির কাজ, (৬) মোজা ও গেঞ্জি তৈরি, (৭) ছুরি, কাচি, 

পেরেক, কোদাল, লাঙ্গল প্রভৃতি লৌহ শিল্প, (৮) টিন ও 
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লোহার পাতের জিনিসপত্র, ৯) চিরুনি ও বোতাম শিল্প 

(১০) মোমবাতি, কালি, সাবান, গন্ধতৈল ও গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি 
উৎপাদন (১১) শাখার কাজ, (১২) কাগজের বাক্স তৈরির, 

কাজ, ইত্যাদি । 

কুটির-শিল্পের উন্নয়ন ব্যাপারে পরিকল্পনা কমিশনের প্রথম 
কর্তব্য হচ্ছে প্রচলিত গ্রম্ম-শিরগুলিকে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে 

স্বপ্রতিষ্ঠিত করা। গ্রাম-শিল্পের সংগঠন ও পরিচালন-ব্যবস্থা 

এমন করতে হবে যাতে এর আয়ে গ্রামের কারিগরদের 

মজুরি পোষায় এবং তাদের সংসারে অন্নবস্ত্রের অভাব পূরণ 
হয়; দ্বিতীয়, বেকার এবং অর্ধবেকারদলের যত বেশী সম্ভব 
লোককে এই কাজে টেনে আনতে হবে। এই প্রধান ছুটি 

বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখেই পঞ্চবাধ্িকী পরিকল্পনায় কুটির- 
শিল্পের কাজ আরন্ত হয়েছে । 

গ্রাম-শিলের সংগঠনের মধ্য দিয়ে গ্রামের শিল্পীরা সংঘবদ্ধ 

হতে শিখবে, এক-এক ধরনের শিল্প নিয়ে এক-একটি সমবায় 
সমিতি গড়ে উঠবে এবং গ্রাম-শিল্পের উন্নতি ও বিস্তারের সঙ্গে 
সঙ্গে শ্রমিকেরা বিভিন্ন শিল্পে বিশেষ শিক্ষা বা ট্রেনিংএর 

স্বযোগ পাঁবে। সরকারী ব্যবস্থায় কুটির-শিল্পে আধুনিক যন্ত্র 
পাতি ব্যবহারের জন্য বনু শিক্ষা-কেন্দ্র খোল। হবে। এই 

ভাবে দেশের মধ্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং সমবায় ব্যবস্থা এগিয়ে 
গেলে, অন্নকালের মধ্যেই এক-একটি গ্রামকে কেন্দ্র করে 

অথবা স্ুুবিধাবিশেষে পাশাপাশি অবস্থিত ছুই বা তার বেশী 
গ্রামকে কেন্দ্র করে বনু ক্ষুত্রায়তন শিল্প গড়ে উঠবে । দ্বিতীয় 
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পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় এই সকল ক্ষুদ্র শিল্পের সংগঠন ও 
উন্নতির জন্য ৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে । 

পূর্বেই বল। হয়েছে যে, ক্ষুদ্র শিল্পে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও 
বৈছ্যতিক শক্তির ব্যবহার হবে, এখানে অনেক শ্রমিক এক 

সঙ্গে কাজ করবে এবং উৎপাদনের খরচ ও জিনিসের উৎকর্ষের 

দিক দিয়ে ক্ষুদ্র শিল্প বৃহৎ শিল্পের মতই নির্ভরযোগ্য হবে। 

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ক্ষুদ্র শিল্প ও বৃহৎ শিলের 

মধ্যে সীমারেখা কোথায়? বৃহৎ শিল্পের ন্যায় ক্ষুত্ব শিলেও 

যন্ত্রপাতি ও যৌথ মূলধন ব্যবহৃত হচ্ছে। অতএব ক্ষুদ্র শিল্প 
কতটুকু ক্ষুদ্র থাকলে সে বৃহৎ শিল্পের দলে পড়বে না এবং 

সরকারের কুটির-শিল্প পরিকল্পনার স্থযোগ-স্ুবিধা ভোগ করতে 

পারবে ? নিখিল ভারত ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বোর্ড (3708911-90216 

[10001907198 730810) সিদ্ধান্ত করেছেন যে, সেই সমস্ত 

শিল্প ব! প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বলে গণ্য হবে, যার চলতি 
মূলধন পাঁচ লক্ষ টাকার কম এবং যেখানে বৈহ্যতিক শক্তির 
সাহায্যে কাজ হয় ও মোট শ্রমিকের সংখ্যা ৫* জনের কম। 

যে সকল প্রতিষ্ঠানে বৈছ্যতিক শক্তি ব্যবহার হয় না, তাদের 
মূলধন ৫ লক্ষ টাকার কম থাকলে এবং শ্রমিকের সংখ্যা একশ 
জনের কম হলে, সেগুলিও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বলে ধরা হবে। 

১৯৪৯-৫০ সালের ভারতীয় রাজস্ব কমিশনের ( [17019 

71508] (50100019910) মতে গ্রাম-শিল্প বা তথাকথিত কুটির 

শিল্প এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের মধ্যে প্রভেদ এই যে, গ্রাম বা 

কুটির-শিল্প প্রধানত একটি পরিবারের নিজেদের লোকজন 



কুটির-শিল্পের সংগঠন ও সমস্যা ২৫ 

দিয়ে চালিত হয়, অপরপক্ষে ক্ষুন্্রায়তন শিল্পে সাধারপত 

বেতনভোগী . শ্রমিক নিয়োগের প্রয়োজন হয়। জাতীয় 

পরিকল্পনা কমিটি কুটির-শিল্প ও ক্ষুপ্রায়তন শিল্পের মধ্যে এই 
ধরনের কোন পার্থক্য নির্দেশ করেন নাই। তাদের মতে 

দেশের অর্থনৈতিক সংগঠন ও শিল্পোন্নতির উপরে এই ছয়ের 
পার্থক্য নির্ভর করে, অধ্মৎ গ্রামের কুটির-শিল্পগুলিকে সমবায় 

পদ্ধতিতে এবং উন্নততর প্রণালীতে পরিচালিত করতে পারলে 

কুটির-শিল্প ও ক্ষুত্রায়তন শিল্পের মধ্যে প্রভেদ থাকবে ন|। 
দেশময় নৃতন নৃতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে বেকার 

সমস্তার সমাধান করতে হবে। অতএব নূতন ক্ষুদ্র শিল্প অথবা 
বৃহৎ শিল্পগুলিকে কোন বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ না রেখে 

যতদূর সম্ভব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে হবে, 
তাহলে দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশের লোকেরা এই সকল শিল্প- 

প্রতিষ্ঠানে কাজ করবার সমান সুযোগ পাবে। ভারত 

সরকার এই উদ্দেশ্যে একটি 00180011106 130870 গঠন 

করেছেন। এই “বোর্ড' নূতন বৃহত শিল্পের স্থান নির্বাচনে 
নির্দেশে দেবেন। নূতন কুটির-শিল্প ও ক্ষুত্র শিল্পের স্থান 

নির্বাচন রাজ্য সরকার করবেন। 

কুটির-শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের সমস্তাগুলির আলোচনা করতে 
শিল্পগুলিকে নিচের কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে 

পারে £-- 

১। সাধারণ গ্রামশিল্প--যা গ্রামের কৃষক এবং অন্যান্ঠ 

শ্রমজীবীরা তাদের মূল কাজের অবসরে করে। এই সব 
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শিল্পের জিনিস (যথা, চিড়া, মুড়ি, ডালা, কুলা, ঝুড়ি, ইত্যাদি) 
সাধারণত গ্রামের গৃহস্থ-ঘরের জন্যই তৈরি হয়। কখন কখন 
দূরবর্তাঁ হাটে বাজারেও এই সব শিল্পদ্রব্য চালান যায়। 

২। বৃত্তিমূলক কুটির-শিল্প-_যা একদল স্মুদক্ষ কারিগর 
গ্রামের বা শহরের প্রয়োজন মেটাতে সাধারণত বংশগত বৃত্তি 
হিসাবে করে আসছে, যেমন, স্ুত্তধর, স্বর্ণকার, লৌহ্কার, 
কুম্তকার, কর্মকার ইত্যাদি । 

৩। আঞ্চলিক শিল্প-যেগুলি কোন বিশেষ অঞ্চলে 

বহুসংখ্যায় গড়ে উঠেছে এবং ব্যবস' হিসাবে স্থপ্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে, যেমন বেনারসী শাড়ি, খাগড়াই বাসন। 

৪। বিশেষ নৈপুণ্য-পূর্ণ কারু-শিল্প__স্ক্্স কাজ এবং 
সৌন্দর্যের জন্য দেশের ভিতরে এবং বিদেশের বাজারেও যার 
চাহিদা আছে। 

৫। ক্ষুদ্র শিল্প হিসাবে উৎপাদনের অনেকট। সুবিধ। 

আছে এমন সব শিল্পদ্রব্য-_যেমন, তালা, মোমবাতি, বোতাম, 

চগ্ল ইত্যাদি। বৃহৎ শিল্পের প্রতিযোগিতায় এই সকল ক্ষুদ্র 
শিল্পের ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কা খুব কম। 

৬। (ক) বৃহৎ শিল্পের সহযোগী (99109101875 ) 

হিসাবে কাজ করতে পারে এমন ক্ষুত্র শিল্প--যেখানে বৃহৎ 

শিল্পের সমাপ্ত দ্রব্যের বিশেষ কোন অংশ মাত্র তৈরি হয় 
এবং বুহৎ শিল্প এই অংশগুলি সংগ্রহ করে তার সমাপ্ত দ্রব্য 
বাজারে উপস্থিত করে । 

(খ) কোন সমাপ্ত দ্রব্যের এক-একটি অংশ তৈরি করে 
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এমন সব ক্ষুত্্র শিল্প__বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্পে তৈরি বিভিন্ন অংশগুলি 
পরে একটি কেন্দ্রীয় কারখানায় একত্র করে সমাপ্ত দ্রব্যটি 
উৎপন্ন হয়। 

(৭) সমাপ্ত দ্রব্য উৎপন্ন করে এবং বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে 

প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হবে এমন ক্ষুদ্র শিল্প-_যেমন 
হস্তচালিত তত-শিল্প। » 

কুটির-শিল্পের প্রধান সমন্যাগুলি হচ্ছে এই-_ 

(১) কাঁচা মাল সংগ্রহ 

(২) অর্থ-সমস্তা। 

(৩) সমাপ্ত দ্রব্যের বিক্রয়-সমস্থা| 

(৪) উৎপাদনে নৈপুণ্য ও বিশেষ শিক্ষা 
(৫) কুটির-শিল্পে যান্ত্রিক শক্তির ব্যবহার 
(৬) বৃহৎ শিল্পের প্রতিযোগিতা 

(৭) সমবায় ও সঙ্ঘবদ্ধ কুটির-শিল্প 

উৎপাদনের জন্য কীচা মাল সংগ্রহে বৃহৎ শিল্পের যথেষ্ট 

স্ববিধা আছে। বৃহৎ শিল্পের মোটা মূলধন থাকে । তার 
উংপাঁদনের পরিমাণও খুব বেশী, সুতরাং কাচামালের 

প্রয়োজনও প্রচুর । একসঙ্গে সুবিধা দরে বহু পরিমাণে কীচ৷ 
মাল বৃহৎ শিল্প সংগ্রহ করতে পারে। কিন্তু কুটির-শিল্লের 
এই সুবিধা নাই। তার সামান্য পরিমাণ কাচ। মাল সংগ্রহে 
মালের দর বেশী পড়ে। সংগ্রহের জন্য যাতায়াত-ব্যয় ও 
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মালের ভাড়া ইত্যাদির খরচও গড়পড়তায় বেড়ে যায়। 

কিস্ত যদি এক শ্রেণীর দশটি ব কুড়িটি কুটির-শিল্প-প্রতিষ্ঠান 
একসঙ্গে তাদের প্রয়োজনীয় কাচামাল সংগ্রহ করে, তবে 

মালের দর ও সংগ্রহের খরচের দিক থেকে সুবিধা হয় । এক- 

একটি অঞ্চলের এক-জাতীয় কুটির-শিল্পগুলির সমবায় প্রতিষ্ঠান 
গঠিত হলেই কীাচামাল সংগ্রহের এই সুযোগ পাওয়া যাবে। 

পরিকল্পনা কমিশন কুটির-শিল্পের প্রয়োজনীয় কীচামাল 
সংগ্রহের ব্যাপারে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার কথাও বলেছেন। 
যে সমস্ত কাচামাল সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন (601)001190 

£০০৭৪), সেগুলি সরবরাহের ব্যাপারে বৃহৎ শিল্পের তুলনায় 

কুটির-শিল্পকে বেশী স্থযোগ দেবার কথা সুপারিশ করা 

হয়েছে। যে সকল কাচামাল সরকারী নিয়ন্ত্রণের অধীনে 
নয়, সেগুলিও কুটির-শিল্প প্রতিষ্ঠান যাতে ন্যায্য মূল্যে পেতে 
পারে, সরকার এরূপ ব্যবস্থা করবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হস্ত- 

চালিত তাতের জন্য বৃহৎ শিল্পের (91010110% [11]15) নিকট 

থেকে কুটির-শিল্পকে স্থৃতা খরিদ করতে হয়। সুতার মিলগুলি 
তাতীর কাছে চড়া মুনাফা চেয়ে বসলে সে সুতার তৈরি 

কাপড় কোনমতেই মিলের কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় 
বাজারে দাড়াতে পারবে না । ছুই উপায়ে হস্তচালিত কাতের 

কারিগর এই সমস্যা থেকে মুক্ত হতে পারে-_(এক), যদি. 
সরকার এক্ষেত্রে স্বতার একটা! ন্যায্য মূল্য ঠিক করে দেন, 
(ছই), যদি হস্তচালিত তাতের প্রয়োজনীয় স্তুতা উৎপাদনের 
জন্য বিভিন্ন স্থানে তাতীদের সমবায় স্থতাকল স্থাপিত হয়। 
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যেখানে মূলধনের অভাবে কুটির-শিল্পের কারিগরগণ সময়- 
মত কীাচামাল সংগ্রহ করতে না পারে, সেখানে প্রাদেশিক 

সমবায় ব্যাঙ্কের মারফত কাচামাল সরবরাহ করা যেতে পারে। 

কুটির-শিল্পের মূলধন ও সমাপ্ত দ্রব্যের বিক্রয়-সমস্যার 
সহজ সমাধান হচ্ছে সমবায়-শিল্পের সংগঠন । এক-জাতীয় 

কষুত্র ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে একত্র করে সমবায় শিল্প 
প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে মূলধন আপন! হতেই বাড়ে, তারপর 
সরকারের সমবায় বিভাগ থেকে এরূপ সমবায় প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ- 
মেয়াদী কিস্তিতে প্রচুর খণ পাওয়া যেতে পারে। একক 

কুটির-শিল্পকেও অবশ্য সরকারী অর্থসাহায্য দেওয়া হয়, কিন্ত 
সমবায় শিল্পের পক্ষেই সরকারী খণ ও সাহায্য সহজলভ্য । 

কাঁচামাল সংগ্রহের মত সমাপ্ত দ্রব্যের বিক্রয়-ব্যাপারেও 

কুটির-শিন্পের কারিগরকে তার মাল নিয়ে বাজারে উপস্থিত 
হতে হয়, এতে তার সময় এবং অর্থ ছুইই নষ্ট হয়। সমবায় 

পদ্ধতিতে অনেকগুলি কারিগরের সমাপ্ত দ্রব্য একসঙ্গে 

বাজারে নেওয়া ও বিক্রির ব্যবস্থা থাকলে কারিগরদের 

ব্যক্তিগত সময় ও যাতায়াতের ব্যয় অনেকখানি বাঁচে। 

কারিগরের নিজেদের চেষ্টায় এই রকম সমবায় বিক্রয়-কেন্জ 

গড়ে তুলতে পারলে খুব ভাল হয়। সরকারও এ ব্যাপারে 

অনেক সাহায্য করতে পারেন। দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরি- 

কল্পনায় অনেকগুলি সরকারী বিক্রয়-কেন্দ্র খোলার কথা বলা 

হয়েছে। এখানে বিভিন্ন কুটির-শিল্পের জিনিসগুলি একক্র 

অংগ্রহ করে বিক্রয়ের ব্যবস্থা হবে। 
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শুধু সমবায় বিক্রয়-কেন্দ্র খোলাই যথেষ্ট নয়, বাজারে 
কুটির-শিল্পের চাহিদা যাঁতে বাড়ে, তার যত্ব নিতে হবে। 
আগে কুটির-শিল্পে যে সব জিনিস তৈরি হত, তার অনেক 
জিনিস আজকাল বৃহৎ যন্ত্রশিল্পে উৎপন্ন হচ্ছে । কলের জিনিস 

সাধারণত দেখতে চকচকে এবং গড়নে পরিপাটি । স্থুতরাং 
বাজারে চাহিদা বাড়াতে গেলে ,কুটির-শিল্পে তৈরি জিনিস- 
গুলিরও যাতে উৎকর্ষ বাড়ে সে চেষ্টা করতে হবে। প্রথম 

প্রথম হাতে-তৈরি জিনিসের দাম কলে-তৈরি জিনিসের চেয়ে 
কিছু বেশী পড়তে পারে, কিন্তু ধীরে ধীরে দর এবং স্থাযিত্বের 

দিক থেকে কুটির শিল্প-দ্রব্যের উৎকর্ষ প্রমাণ করতে হবে। 
আমাদের বেশীর ভাগ কুটির-শিল্পদ্রব্যের বিক্রি স্থানীয় 

অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে । প্রদেশের সকল জায়গায় 

বিক্রির জন্য আমদানি হয়, কুটির-শিল্পের এমন জিনিসের 

সংখ্যা খুবই কম। গোটা ভারতবর্ষে কাটতি আছে, বা, 
বিদেশেও বিক্রির জন্য রপ্তানি হয়, এমন শিক্পদ্রব্যের সংখ্যা 

আরও কম। আমাদের চেষ্টা করতে হবে কুটির-শিল্পের এই 
সন্কীর্ণ বিক্রয়-কেন্দ্রকে আরও বাড়িয়ে তোলার। জন্ম ও 
কাশ্মীর সরকার কলকাতায় তাদের শিল্পদ্রব্যের প্রচার ও 

বিক্রয়-কেন্দ্র খুলেছেন, তাতে শুধু বাংলাদেশ কেন, পর্যটকদের 
মারফতে ভারতে এবং ভারতের বাইরেও কাশ্মীরী শিল্পের 

প্রচার ও বিক্রয় বেড়ে যাবার কথা । কলকাতায় মাদ্রাজ 
সরকারের তাত-শিল্পের বিক্রয়-কেন্দ্র অন্নকালের মধ্যেই 
বাংলাদেশে জনপ্রিয় উঠেছে। কুটির-শিল্পদ্রব্যের প্রচার ও 
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বিক্রির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার নানাপ্রকারে চেষ্টা করছেন। 

কলকাতায় কুটির-শিল্পের সরকারী সংগ্রহশালা (11086017) 
রয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় সরকারী বিক্রয়-কেন্দ্র খোলা হয়েছে 
এবং মধ্যে মধ্যে কুটির-শিল্প-প্রদর্শনী সংগঠন করে কুটির-শিল্পের 
ব্যাপক প্রচারের চেষ্টা চলছে । 

কুটির-শিল্পদ্রব্যের প্রচার এবং উৎকর্ষসাধনের চেষ্টায় 
জাপানের ব্যবস্থা খুবই সুন্দর। আমাদের দেশেও অনুরূপ 
ব্যবস্থা দরকার। জাপানের অধিকাংশ শহরে শিল্প-গবেষণাগার 

রয়েছে, সেখানে কুটির-শিল্পের নৃতন নূতন ডিজাইন ও কর্ম- 

কৌশল সম্বন্ধে গবেষণা চলছে। কিন্ত জাপান শুধু নিজের 
দেশের গবেষণা নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে না। প্রত্যেক শহরে 

যেখানে বিদেশী পর্যটকদের ভিড় হয়, সেই সব স্থানে, বিশেষ 

করে ভ্রমণকারীদের যাতায়াতের স্টেশনে, জাপানের কুটির- 
শিল্পের একটি প্রদর্শনী বা সংগ্রহশীলা (0095901) স্থাপন 

করা হয়েছে । এইসব সংগ্রহশালায় দর্শকদের জন্য “মন্তব্য বই" 

রাখা হয়, দর্শকদের অনুরোধ করা হয়, যে সব শিল্পদ্রব্য তার! 

দেখলেন, এগুলি সম্বন্ধে তাদের মতামত এবং কি উপায়ে 

জিনিসগুলি আরও ভাল করা যেতে পারে সে সম্পর্কে তাদের 
উপদেশ তার! যেন মস্তব্য-বইখানিতে লিখে রেখে যান। 

বলা বানুল্য ষে, এই উপায়ে জাপানের কুটির-শিল্প বিদেশীর 
কাছে পরিচিত হয় এবং বিদেশের বাজারে তার চাহিদা স্যষ্টি 
হয়। জাপানের কুটির-শিল্প সম্পর্কে আমরা আর-একটি 
অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করছি । 



৩২ কুটির-শিল্প ও পরিকল্পন! 

বাজারের চাহিদার গোড়ার কথা হল জিনিসের উৎকর্ষ 

ও উপযোগিতা (0091165 ৪09. 01115), এবং এই উৎকর্ষের 

কথা আলোচনা করতে গেলেই নিচের ছুটি বিষয় এসে 

পড়েড_ 
(১) উৎপাদনে নৈপুণ্য ও বিশেষ শিক্ষা 
(২) কুটির-শিল্পে যাস্ত্িক শক্তির ব্যবহার 
এ যুগের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী গতানুগতিক কুটির- 

শিল্পকে আধুনিক করতে গেলে দেশের মধ্যে বহু শিল্প-শিক্ষ' 
কেন্দ্র, শিল্প-গবেষণাগার ও শিল্প-বার্তা-সরবরাহ-কেক্দ্ 

স্থাপনের প্রয়োজন । সরকারের শিল্প-বিভাগ এইগুলি 

সংগঠনের দায়িত্ব নেবেন। পঞ্চবাধ্ধিকী পরিকল্পনায় সমাজ 

উন্নয়ন ্রক'গুলিতে শিল্প-শিক্ষা-কেন্দ্র ও গবেষণাগার খোলার 

কথ। বল। হয়েছে। শ্রামের সাধারণ কারিগর তার মামুলী 
কাজের রোজগারে কোন উৎসাহ পায় না। কি উপায়ে 

অল্প সময়ে আগের চেয়ে সে বেশী জিনিস উৎপাদন করতে 

পারে এবং গ্রামের গণ্ডী ছাড়িয়ে তার উৎপন্ন জিনিস বাইরে 

বিক্রির ব্যবস্থা! হতে পারে তা সে জানে না। গতানুগতিক 

গ্রাম-শিল্প ছাড়া নৃতন কি লাভজনক কুটির-শিল্প তার গ্রামে 
চালু করা যায় সেখবর সে রাখে না। কুটির-শিল্পের উংকর্ষ 
ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার তার 

ধারণার অতীত । গ্রাম-শিল্পীর এই একক, অনভিজ্ঞ ও 

বিচ্ছিন্ন শক্তিকে উন্নত প্রণালীতে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্টে 

সমাজ-উন্নয়ন ব্লকের শিক্ষা-কেন্দ্রে কুটির-শিল্পে আধুনিক 
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টেকনিক ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষা দেওয়! 

হবে। ব্লকের শিল্প-গবেষণাগার থেকে গ্রামের কর্মীদের শিল্প 
সম্পর্কে জ্ঞাতব্য সংবাদগুলি সরবরাহ করা হবে এবং তাদের 

সমস্তা ও প্রশ্রগুলির যথাসম্ভব উত্তর দেওয়া হবে। সমাজ- 

উন্নয়ন ব্লকের গ্রাম-সেবকগণ সরকারী গবেষণাগার ও সাধারণ 
গ্রামবাসীদের মধ্যে এই কাঁজে যোগাযোগ স্থাপন করবেন ॥ 

এই ধরনের গবেষণাগার ও শিল্প-সংবাদ সরবরাহকেন্দ্র 
(0০0৮0909 117079075 199087017 17795016005 & 0০0601889 

[10011905 1000771108,101 8151০) প্রত্যেক জেলায় 

কমপক্ষে একটি করে স্থাপিত হওয়! দরকার । ভারত সরকার' 
কুটির-শিল্প গবেষণ। পরিচালনার জন্য £]] [18018 765981012 

হা0900069 গঠন করেছেন । পরিকল্পনা কমিশন রাজ্য 

সরকার কর্তৃকও 96৪৮৪ 79998101) [10801600 স্থাপনের 

কথা বলেছেন । 

পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় কুটির-শিল্ের শিক্ষা ও বিস্তারের 

জন্য দেশের মধ্যে অনেকগুলি 1910102-00100-009000101 

0000০ খোল হয়েছে । এই সব কেন্দ্রে তরুণ শিক্ষািগণকে 

নৃতন নূতন শিল্ে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। 
উৎপাদনের হার বাড়িয়ে জিনিসের দাম কমাতে হলে 

কুটির-শিল্পে যতটা সম্ভব যন্ত্রপাতির সাহায্য নিতে হবে। 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় ভারতের পল্লীঅঞ্চলেও বৈহ্যতিক শক্তি 
সরবরাহ করা হচ্ছে। মাদ্রাজ, মহীশূর, পুর্ব পাঞ্জাব ও উত্তর 

প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যগুলির পল্লীগুলির পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ 

কু--৩ 
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সরবরাহের কাজ গত কয়েক বছরে অনেকখানি এগিয়ে 

গেছে। দামোদর ও ময়ুরাক্ষীর বাঁধ থেকে যে বিপুল 

পরিমাণ জলবিহ্যৎ উৎপাদন হচ্ছে, তা থেকে বিহার ও পশ্চিম- 

বঙ্গের বহুদূরবর্তীঁ গ্রামাঞ্চলেও বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাবে। 

লোকসংখ্যা দশ হাজারের কম, অথচ বিদ্যুৎ সরবরাহ আছে, 

দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় এরূপ শহর বা গ্রামের সংখ্য। 
৬৫০ থেকে বেডে ১৬৫৫০ গিয়ে দাড়াবে। দ্বিতীয় পঞ্চ- 

বাধিকী পরিকল্পনায় বৈছ্যতিক শক্তির উৎপাদন ও বিস্তারের 

কাজে ৪২৭ কোটি টাক। বরাদ্দ হয়েছে । এর মধ্যে ৭৫ কোটি 

টাক! শুধু ছোট ছোট শহর ও গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজে 
ব্যয় হবে। যে সব শহর এলাকায় বিশ হাজারের বেশী লোকের 

বাস, তাদের শতকর! ৯৫টিতে প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাতেই 

বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে । বড় বড় শহরের উপকণ্ঠে এবং 
জনবহুল পল্লীঅঞ্চলে বৈদ্যুতিক শক্তি বিস্তারের ফলে এই সব 

জায়গায় সহজেই যন্ত্রচালিত কুটির-শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব হবে। 
কুটির-শিল্পে ধীরে ধীরে যন্ত্র আর সমবায় পদ্ধতি চালু করতে 
পারলে প্রচলিত কুটির-শিল্প শক্তিশালী ক্ষুত্র শিল্পে রূপায়িত 
হয়ে উঠবে। 

গ্রামের সাধারণ শিল্পীদের পক্ষে সমস্যা এই যে, কোন্ 

শিল্পে কি ধরনের যন্ত্র ব্যবহার হয়, সে যন্ত্র কোথ। থেকে পাওয়া 

যায় এবং যন্ত্র পাওয়া গেলেও তাকে কিভাবে কাজে ব্যবহার 

করতে হয়, এর কোনটাই তার! জানে না। তারপর, দরিদ্র 

শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যন্ত্রপাতি কিনবার টাকাই বা কোথায়? 
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ভারত সরকার এই সমন্তাগুলি নিরসনের পরিকল্পন! গ্রহণ 

করেছেন। এ সম্বন্ধে আমরা কুটির-শিল্প ও সরকারী সহযোগ 
প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচন। করছি। এখানে শুধু এটুকু 
বলা যেতে পারে যে, ভারত সরকার গত কয়েক বংসর যাবৎ 
কুটির-শিল্পে অগ্রগামী রাষ্ট্রগুলির অনুকরণে ভারতীয় কুটির- 
শিল্পে যন্ত্র প্রবর্তনের কথা চিন্তা করছেন। ১৯৪৯ সালে ভারত 

সরকারের পুনর্বাসন এবং শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের ছুইজন 

প্রতিনিধি জাপানের কুটির-শিল্প পর্যবেক্ষণের জন্য জাপানে 
গিয়েছিলেন। তারা জাপান থেকে কিছু যন্ত্রপাতি . খরিদ 

করেন এবং সেখানকার কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সম্পর্কে একটি 
মূল্যবান তথ্যপূর্ণ বিবরণ দাখিল করেন। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের শিল্প-সচিব ও শিল্প-অধিকর্তা অনুরূপ উদ্দেশ্যে 

জাপানে চলেছেন। কুটির ও ক্ষুত্রায়তন শিল্পের আধুনিক 
যন্ত্রপাতি প্রথম দিকে আমাদের বিদেশ থেকেই সংগ্রহ করতে 
হবে। পরে, আমাদের বৃহৎ শিল্পগুলি এই সব যন্ত্রপাতি 

নির্মাণের দায়িত্ব নিতে পারবে । ভারত সরকার ও রাজ্য 

সরকারের সহযোগিতায় বেসরকারী .কুটির-ও ক্ষুদ্র শিল্প- 

ঞ্ৃতিষ্ঠানগুলি এই সব যন্ত্র সংগ্রহ করতে পারবে এবং এজন্য 
,তাদের দীর্ঘমেয়াদী কিস্তিতে খণ দেওয়া হবে। 

বৃহৎ শিল্পের প্রতিযোগিতার সমস্যা আলোচনা-প্রসঙ্গে 
আমর! দেখেছি.যে, যে সাতটি শ্রেণীতে আমাদের কুটির ও ক্ষুদ্র 
শিল্পগুলিকে তাগ কর! হয়েছে তার প্রথম চারটি সম্পর্কে এই 
স্বমস্তা বিশেষ নাই। শেষের তিনটি ক্ষুদ্র শিল্পের এই সমস্থা৷ 
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সম্পর্কে আমাদের চিস্তা করতে হবে। বৃহৎ এবং ক্ষুত্র শিল্পের 
উৎপাদন-কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের দ্বারাই এই সমস্তার 
সহজ মীমাংসা হতে পারে। পঞ্চবাপ্ধিকী পরিকল্পনায় বৃহৎ 

ও ক্ষুত্র শিল্পের পরিকল্পনায় বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের 00701007 

[১০০061010 [102001093+ এর ভিতর দিয়ে এই সামঞ্জস্য 

বিধানের চেষ্টা করা হয়েছে । পরিকল্পনা কমিশনের মতে 
00770700 72100100100. 7900801076 কার্যকরী করতে 

নিয়লিখিত উপায়গুলির একটি বা তার বেশী দরকার হতে 
পারে ৫ 

(১) বৃহৎ শিল্প ও ক্ষুদ্র শিলের উৎপাদনের ক্ষেত্র নিদিষ্ট 
করে দেওয়া, 

অথবা, কতকগুলি দ্রব্য শুধু ক্ষুদ্র শিল্পেই উৎপাদনের জন্য 
নিদিষ্ট কর।। 

এই উপায়ে কতকগুলি ক্ষুত্র শিল্পকে বৃহৎ শিল্পের সহযোগী 

বা পরিপূরক শিল্প হিসাবে গড়ে তোলা যায়। পূর্বে উল্লিখিত 
কুটির-ও ক্ষুদ্র শিল্প-তালিকার ৬ষ্ঠ শ্রেণীর শিল্পগুলি এই ব্যবস্থার 
মধ্যে পড়ে। সরকারী নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পের মধ্যে 

উৎপাদনের স্বার্থে এবং ব্যবসাগত বুঝাঁপড়ার ফলে বেসরকারী- 
ভাবে এরূপ সহযোগিতার স্থ্টি হতে পারে। দৃষ্টাস্তন্বরূপ, 
আমেরিকার বড় বড় মোটর কারখানার কতৃপক্ষ তাদের গাড়ির 

সমস্ত অংশ নিজেদের কারখানায় তৈরি করেন না, গাড়ির বহু 
অংশ তার। বাইরের ছোট ছোট কারখান। থেকে খরিদ করেন। 

এই কারখানা গুলি “ফোর্ড” 'জেনারেল মোটর" প্রভৃতি বড় বড় 
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মোটর কোম্পানির সহযোগী শিল্প হিসাবে চলছে। 

অন্ত দেশের তুলনায় জাপানের সাইকেল চূড়ান্ত সন্ত । 
তার প্রধান কারণ এই যে, সেখানে সাইকেলের বিভিন্ন অংশ- 

গুলি বহুসংখ্যক কুটির-শিল্পে তৈরি হয়। যে সুইজারল্যাণ্ডের 
ঘড়ি বাজার ছেয়ে ফেলেছে, তারও ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি পৃথক 
পৃথক কুটির-শিল্পে তৈরি ছয়ে আসে । অতএব দেখা যাচ্ছে 
যে, আমাদের ক্ষুদ্র শিল্পগুলি স্থগঠিত হলে অনেক ক্ষেত্রেই তারা 
বৃহৎ শিল্পের সহযোগী শিল্প হিসাবে কাজ করতে পারবে । 

(২) ভারত সরকারের অর্থে ও পরিচালনায় যে মৌলিক 
শিল্পগুলি (38510 [)0086168) সংগঠিত হচ্ছে, তার কয়েকটির 

উৎপাদন-কাজ কুটির-শিল্পের মধ্যে ভাগ করে দেওয়৷। 
(৩) বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন-ক্ষমতাকে পুরোপুরি কাজে 

লাগতে না দেওয়া । যেমন, হস্তচালিত তাত ও খাদি শিল্পের 

স্বার্থে মিলের কয়েক প্রকার কাপড় তৈরি নিয়ন্ত্রণ করার 
প্রয়োজন হয়। 

কিন্ত ক্ষুত্র শিল্পের স্বার্থে এই উপায় গ্রহণ করবার আগে 

দেখতে হবে যে, বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন এই ভাবে নিয়ন্ত্রণ 

করার ফলে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ঘাটতি পড়বে 

কিনা, অর্থাৎ এই নিয়ন্ত্রণের ফলে জিনিসের দাম বেড়ে গিয়ে 
জনসাধারণ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। 

(৪) বৃহৎ. শিল্পের উৎপাদনের উপর অতিরিক্ত ট্যাক্স বা 
শুল্ক আরোপ । 

অনেক সময় কুটির-শিল্পে-তৈরি জিনিসের দামের সঙ্গে 



৩৮ কুটির-শিল্প ও পরিকল্পনা 

বৃহৎ শিল্পে উৎপন্ন দ্রব্যের দামের সমতা! রক্ষা করতে এই 

ব্যবস্থার দরকার হয়। 

(৫) কুটির-শিল্পের উৎপাদনে সরকারী বিল থেকে অর্থ 

সাহাষ্যদান (30105105) এবং কুটির-শিল্পে তৈরি জিনিসের 

বিক্রয়ের উপর সরকারী অর্থে কমিশন দেবার ব্যবস্থা । ৃ 
প্রথম দিকে কুটির-শিল্পের সংরক্ষর্ণে উপরের তিনটি ব্যবস্থা 

সাময়িকভাবে প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে 

যে, এর ফলে কুটির-শিল্প বৃহৎ শিল্পের প্রতিযোগিতায় সক্ষম 
এবং স্বাবলম্বী হতে যেন পিছিয়ে না পড়ে । এই ধরনের সংরক্ষণ 

ব্যবস্থা হতে কুটির-শিল্প যত শীত্ত্র যুক্ত হতে পারে দেশের পক্ষে 
ততই মঙ্গল। 

(৬) ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারসমূহের দপ্তরগুলির 

প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র খরিদকালে কুটির-শিল্পজাত ত্রব্যকে 
যতদূর সম্ভব প্রাধান্য দান-_-এই নীতি অনুযায়ী ১৯৪৯ সালে 

ভারত সরকার সিদ্ধান্ত করেন যে বিভিন্ন দপ্তরের দরকারে 

ঠারা যে বস্ত্র খরিদ করবেন, তার অস্তত এক-তৃতীয়াংশ হবে 

হুস্তচালিত তাঁতের বস্ত্র। ভারত সরকার রাজ্য সরকার-' 

সমৃহকেও এই নীতি গ্রহণ করতে বলেছেন । 

কুটির-শিল্পের সমস্তাগুলির মোটামুটি আলোচনায় দেখা 
যাচ্ছে যে, এগুলির সমাধান সম্ভব এবং সরকার সুমাধানের 

জন্য যত্বণীল। সরকারী প্রচেষ্টার সঙ্গে জনসাধারণের সক্রিয় 

সহযোগ পাওয়া গেলে অল্পকালের মধ্যেই আধুনিক উন্নত 
প্রণালীতে পুনর্গঠিত হয়ে আমাদের কুটির-ও ক্ষুত্র-শিল্প দেশের 



কুটির-শিল্পের সংগঠন ও সমস্তা ৩৯" 

অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার! করবে। কিন্তু 

সরকারের সঙ্গে জনসাধারণের এই সক্রিয় সহযোগ একক বা 
বিচ্ছিন্ন ভাবে ততটা কার্ধকরী হয় না। : একক কুটির-শিল্পীর 
পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে সরকারী ব্যবস্থার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন 

করতে দেরি বা অস্থৃবিধা হতে পারে, ফলে সে নিরুৎসাহ হয়ে 

ভেঙে পড়তে পারে। ক্িস্ত, যেখানে শিল্পীর। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে" 

' শিল্প-সমবায় গড়ে তুলেছে, সেখানে সরকার সহজেই সেই 
সমবায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিল্পীদের সংস্পর্শে আসতে 
পারেন এবং তাদের কাজে প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে 

পারেন। সুতরাং কুটির-শিল্পের .পুন্গঠনের গোড়াতেই 

প্রয়োজন শিল্প-সমবায় সংগঠন। সমবায়ের কথা পরবর্তী 
প্রসঙ্গে আমরা আলোচন। করছি । 



সমবায় ৫ প়াজ-টন্নয়ন 
সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আমাদের আদর্শ। এই আদর্শে লক্ষ্য 

রেখেই পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন! প্রস্তুত 'হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সংগঠনে সমাজের সকল স্তরের সকল 
মানুষের কথা ভাবতে হুবে। জীবদেহের একটি অঙ্গ 
অপরাপর অক্গপ্রত্যঙ্গের তুলনায় অস্বাভাবিক ফেঁপে উঠলে 
অথব। শুকিয়ে ক্ষীণ হলে 'সেটা যেমন সুস্থতার লক্ষণ নয়, বরং 

গোটা! জীবটির জীবন তাতে পঙ্গু হয়, সমাজদেহের বেলায়ও 
ঠিক তাই। সমাজের প্রতিটি মানুষের কর্মক্ষমতা ও তৎপরতার 
উপর নির্ভর করছে গোটা রাষ্ট্রের শক্তি ও সম্বদ্ধি। এ যুগের 
জীবনযাত্রা এত জটিল যে, পরস্পরের ব্বেচ্ছাপ্রণোদিত 

সহযোগিতা ছাড়া কেউ এক] চলতে পারে না। ব্যক্তিস্বার্থ 

সমট্টিগত স্বার্থের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অতএব রাষ্ট্রের 
প্রাথমিক কর্তব্য হল সমাজের সর্বাত্বক বা সার্বজনীন কল্যাণ 
সাধন। 

ভারতে ৩,০১৮ শহর ও ৫৫৮,০৮৯ গ্রাম আছে। ১৯৫১ 

সালের গণনায় আসামের উপজাতি অঞ্চল এবং জন্মু ও কাশ্মীর 
বাদে ভারতের লোকসংখ্য। হচ্ছে ৩৫,৬৮,৭৯,৩৯৪ |: জম্মু ও 

কাশ্মীরের লোকসংখ্য। হবে আনুমানিক ৪৪ লক্ষ এবং আসামের 
উপজাতি অঞ্চলে আনুমানিক সাড়ে পাঁচ লক্ষ লোক বাস করে। 



সমবায় ও সমাজ-উন্নয়ন ৪১ 

ভারতের এই বিরাট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ১৭'৩ জন 

শহরে বাম করে, বাকি ৮২'৭ জন বাস করে গ্রামে । অতএৰ 

ভারতীয় সমাজের কল্যাণের কাজ হবে গ্রামকে কেন্দ্র করে। 

গ্রামের উন্নতির জন্য পরিকল্পনা কমিশন “সমাজ উন্নয়ন 
পরিকরপন।, ( 00107701016 10601010706 1001606 ) 

গ্রহণ করেছেন। পঞ্চবাধ্িকী পরিকল্পনায় পাশাপাশি প্রায় 

একশখানি গ্রাম নিয়ে এক-একটি সমাজ উন্নয়ন-কেন্দ্র 
( 00100710165 1)6ড6101)7000% 3100.) অথবা জাতীয় 

সম্প্রসারণ-কেন্দ্র (138610108] 70566178102, 73100) গঠিত 

হয়েছে। প্রত্যেক কেন্দ্রে বা ব্লকে কার্ধপরিচালনার জন্য 

একজন ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী থাকবেন এবং সরকারের 
বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিভাগের কর্মচারিগণ তাঁর সঙ্গে একযোগে 
কাজ করবেন। এক-একটি এলাক। নির্দিষ্ট করে সেখানকার 
জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় এবং বিভাগীয় কর্মচারিগণের 

মিলিত চেষ্টায় অন্নকালের মধ্যে এ এলাকার গ্রামগুলির শিক্ষা 
কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট প্রভৃতির বিশেষ উন্নতি সাধন 

করাই এরূপ ব্লক গঠনের উদ্দেশ্য। প্রথম পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনার কার্ধকালের মধ্যে, অর্থাৎ ১৯৫২-৫৩ থেকে ১৯৫৫- 

৫৬ সালের মধ্যে, ভারতে ৩০০টি (00101001016 109৮6101- . 

[1017 [31001 ও ৯০০টি [2010781 1761)5101) 1310601 

কাজ আরম্ত হয়েছে। এই সব রকের অধীন গ্রাম ও লোক- 
সংখ্যা হচ্ছে এইরূপ £-- 



৪২ কুটির-শিল্প ও পরিকল্পন। 

উন্নয়ন-কেন্দ্র (১৯৫২-৫৩ ব্লকের বা কেন্দ্রের এলাকাভূক্ত লোকসংখ্যা] 

থেকে ১৯৫৫-৫৬) কেনের সখখ্যা গ্রামের সখ্য! 

১। সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র 

(00111101110 ৃ 

[05510101291 [310901.) ৩০০ ৩২১৯৫৭ ২০৪ লক্ষ" 

২। জাতীয় সম্প্রসারণ কেন্দ্র 
(8001279]1 1545%65105101 | 

13190) ৯০৩ ৯০১০ ০০ &৯৪ লক্ষ. 

মোট ১২০০ ১২২,৯৫৭ ৭৯৮ লক্ষ 

উপরের হিসাবে দেখা যাচ্ছে ষে, প্রথম. পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনায় ভারতের মোট গ্রামগুলির প্রায় চার ভাগের 'এক' 

ভাগ সমাজ-উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ-কেন্দ্রের এলাকাভূক্ত 
হয়েছে। স্থির হয়েছে যে, দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার 

কার্ষকালে অর্থাৎ ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে ভারতের বাকি 

গ্রামগুলিতে জাতীয়-সম্প্রসারণ সেবা-পরিকল্পনার কাজ আরম্ত' 

হবে। দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় ৩৮০০টি নৃতন জাতীয়: 
সম্প্রসারণ ব্লক খোল। হবে, এবং এর মধ্যে ১২০টি রলককে পরে" 
সমাজ-উন্নয়ন রকে (002000001 1995010101060% 73100]: 
পরিণত করা হবে । জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লক এবং সমাঁজ-উন্নয়ন- 

ব্লক, উভয়ের কার্ষধারা একই, তবে সমাজ-উন্নয়ন ব্লকগুলিতে 

উন্নয়ন-কাঁজগুলির জন্য অপেক্ষাকৃত বেশী টাকা বরাদ্দ করা 
হয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় উভয় শ্রেণীর 

বলকগুলির কাজের জন্য ২০০ কোটি টাকা ধর! হয়েছে এবং এই 



টাকা মোটামুটি হিসাবে নিয়লিখিতভাবে খরচ 'হবে £__ 

(১) 

(২) 

(৩) 
(8) 
(৫) 
(৬) 
(৭) 
(৬) 
(৯) 
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কোটি টাকা 
বকের কর্মচারী-বেতন, অফিস 

খরচ, ও আসবাবপত্র ৫২ 

কৃষি ( পশুপালন, কৃষি-সম্প্রসারণ, পতিত জমি 
উদ্ধার ও ছোট ছোট সেচকার্য ) ৫৫. 

রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ-ব্যবস্থা ১৮ 
গ্রাম-শিল্প ৫ 
শিক্ষা ১২ 
সমাজ-শিক্ষা ১৩ 

চিকিৎসা ও গ্রামের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা! ২০ 

গৃহনির্মাণ ১৬ 

বিবিধ ১২ 
মোট ২০০ কোটি টাকা? 

পঞ্চবাধ্ধিকী পরিকল্পনায় কৃষি, সেচ, শিল্প, শিক্ষা স্বাস্থ্য, 

যাতায়াত, প্রভৃতি খাতে পৃথক পৃথক ভাবে মোটা টাকা 

বরাদ্দ তো রয়েছেই : তার উপরে গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নে বিশেষ 
জোর দেবার জন্য এই টাঁকাগুলি ব্লকগুলির ভারপ্রাপ্ত 

কর্মচারীদের মারফতে খরচ হবে। পরিকল্পনা কমিশন আশা 

করেন যে, এর ফলে গ্রামের প্রত্যেকটি পরিবারের জীবনযাত্রার 

মান উন্নত হবে, গ্রামের কৃষিসম্পদ বাড়বে এবং নিম্নলিখিত 

ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি দেখা যাবে-_ 
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(১) সমবায় চাষ এবং অন্যান্ত কাজেও সমবায় পদ্ধতির 

বিস্তার । 

(২) শ্রাম-পঞ্চায়েত সংগঠন- গ্রাম-উন্নয়নের প্রত্যক্ষ 
দায়িত্ব নিয়ে পঞ্চায়েত কাজ করবে । 

রাজ্যসরকারসমূহ নিজ নিজ প্রদেশের জন্য পঞ্চায়েত 
আইন পাস করেছেন এবং গ্রামের শাসন ও উন্নয়ন ব্যাপারে 
বহুবিধ দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব পঞ্চায়েতকে দিয়েছেন। গ্রামের অভিজ্ঞ 

কৃষক, সমাজকর্মী এবং সমবায় সমিতির প্রতিনিধিগণ গ্রাম 

পঞ্ধায়েতের নির্বাচিত বা মনোনীত সভ্য হিসাবে থাকবেন। 

রাজ্য সরকার কতৃক গ্রামের ভূমিরাজন্বের একটি অংশ 
(শতকরা ১৫ থেকে ২০ টাকা এবং সম-পরিমাণ স্থানীয় অর্থ 

সংগ্রহের শর্তে আরও শতকর! ১৫ টাঁকা) গ্রামের উন্নয়ন-কাজে 

পঞ্চায়েতকে দেবার জন্য পরিকল্পনা কমিশন সুপারিশ 

করেছেন । 
(৩) গ্রাম-পঞ্চায়েতগুলি যাতে ভাল ভাবে কাজ করতে 

পারে এজন্য গ্রামগুলিরও পুনধিন্যাস দরকার । ভারতে মোট 
গ্রামের সংখ্যা ৫৫৮০৮৯। এর মধ্যে ৫০০ লোকের কম বাস 

করে এমন গ্রামের সংখ্যা ৩৮০,০২০; ৫০০ থেকে ১০০০ লোক 

বাস করে এমন গ্রামের সংখ্যা ১১০৪,২৬৮। পরিকল্পনা! কমি- 

শনের মতে আধিক সঙ্গতি ও সংগঠনের দিক দিয়ে পঞ্চায়েতের 

কাজের সুব্যবস্থা করতে গেলে প্রতি গ্রামের জন্য এক হাজার 
বা তার কাছাকাছি লোকসংখ্য! নিয়ে গ্রামগুলিকে পুনর্গঠন 
করা আবশ্যক । 
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কৃষি-কাজের সুবিধার জন্য আবাদী জমির ক্ষুদ্র ক্ষুত্র খণ্ড- 

গুলিরও একত্রীকরণ প্রয়োজন। জমিদারি-প্রথ। বিলোপ ও 

ভূমি-সংস্কার আইনের ফলে এ কাজের কিছুটা! সুবিধা হয়েছে। 
কোন জমি পতিত থাকলে অথব৷ ঠিকমত চাঁষ না হলে সরকার 
থেকে সে জমি চাষের বিধি হয়েছে । এই সব জমি এবং 

জমিদারি ও মধ্যন্বত্ব-প্রথা বিলোপের ফলে জমিদার ও 

জোতদারদের নিকট থেকে পাওয়া বাড়তি জমি গ্রাম- 

পঞ্চায়েতের পরিচালনায় সমবায় প্রথায় চাষ হতে পারে। 

গ্রামের ছোট-বড় কৃষকেরা এই সমবায় চাষে যোগ দিতে 

পারে। 

(৪) গ্রাম-শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের সংগঠন ও উন্নয়ন । 

(৫) ভূমিহীন কৃষক, খেত-মজুর, সাধারণ অশিক্ষিত 

শ্রমিক ব। কারিগর প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ছুর্ল ও দরিত্রশ্রেণীর 

গ্রামবাসীদের অবস্থার উন্নতির জন্য কাজের ব্যবস্থা । 

(৬) গ্রামের মেয়েদের শিক্ষা ও কাজের সংস্থান । 

সমাজ-উন্নয়ন-পরিকল্পনার আলোচনা! থেকে আমর দেখতে 

পাচ্ছি যে, এর সফলত। প্রধানত নির্ভর করছে গ্রামের লোকের 

সমবায় প্রথার কার্যকলাপের উপর । কৃষি হচ্ছে গ্রামের 

লোকের প্রধান উপজীবিকা। তাই পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় 

গ্রামোন্নয়নে সর্পপ্রথম জোর দেওয়। হয়েছে সমবায় চাষের উপর । 

উন্নয়ন রকের কর্মী এবং গ্রাম-পঞ্চায়েতের সভ্যগণ জনসাধারণের 

মধ্যে সমবায় সমিতির নীতি ও উপযোগিতার কথা প্রচার 

করবেন। সমবায়-চাষের সুযোগ ও সুবিধা গ্রামের লোককে 
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প্রত্যক্ষ ভাবে বুঝাবার জন্য প্রত্যেক জাতীয় অম্প্রসারণ বা 
সমাজ-উন্নয়ন ব্লকে একটি করে সমবায় খামার (0০-019078016 

1৪177) গড়ে তুলতে হবে। জমির সর্বোচ্চ পরিমাণ বেঁধে 

দেবার দরুন জমিদার ও জোতদারদের উদ্বৃত্ত জমি সরকার 

সমবায়ের ভিত্তিতে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলি করতে 
পারেন। যে সকল নষ্ট জমি (19869 1870) বা পতিত জমি 

উদ্ধার হয়ে সরকারের দখলে আসবে সেগুলিও সমবায় চাষের 

'শর্তে চাষীদের মধ্যে বিলি হতে পারে । সৃতরাং এই সমস্ত জমি 
,এবং তার সঙ্গে গ্রামের সাধারণ সম্পত্তি বলে গণ্য জমিগুলি 

দিয়ে গ্রামের প্রথম সমবায় খামার গড়ে উঠতে পারে। ধীরে 
ধীরে ছোট ছোট কৃষকদের জমির খণ্ডগুলিও এই সমবায় 
খামারের সঙ্গে যুক্ত হবে । পরে গ্রামের সমস্ত কৃষকদের জমি 

'নিয়ে একটি শক্তিশালী সমবায় খামার স্থ্তি হতে পারে। 
আমাদের দেশের কৃষক সমাজে সমবায় আন্দোলনের 

সৃত্রপাত হয় সমবায় খণদান সমিতির (0:০-00618056 07901 

৪0010) ভিতর দিয়ে । দরিদ্র, অশিক্ষিত কৃষক চড়া সুদে 

মহাজনের কাছে টাকা কর্জ নেয়। দেনার দায়ে তার জমি 
,ও জমির ফসল মহাজনের কবলে গিয়ে পড়ে । ' মহাজনের 

কবল থেকে কৃষককে রক্ষা করতে সরকারী ব্যবস্থায় সমবায় 

।খণদান সমিতি গঠিত হয়েছে। গত পঞ্চাশ বছরের চেষ্টায় 
ভারতে মাত্র ২ লক্ষ ১৯ হাজার সমবায় সমিতি গড়ে'"উঠেছে। 
এর মধ্যে :১ লক্ষ ৭৩ হাজার হচ্ছে কৃষি সমবায় সমিতি । 

কিন্তু কৃষি সমবায় সমিতিগুলির ১ লক্ষ ৪৩ হাজারই হল 
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সমবায় খণদান সমিতি । কাজেই এখন পর্যস্ত আমাদের দেশে 

কৃষি সমবায় সমিতি বলতে প্রধানত সমবায় খণদান সমিতিই 
বুঝায়। 

সারা ভারতের কৃষকের প্রয়োজনের তুলনায় এই অল্প- 

সংখ্যক সমবায় খণদান সমিতি চাষের কাজে অতি সামান্য 

অর্থই কৃষককে যোগাতে পারে । তারপর, অশিক্ষিত কৃষক 

মিতব্যয়িতা জানে না। খণদান সমিতির টাকা নিয়ে অনেক 
সময়ে সে চাষ ছাড়া অন্য কাজেও অযথা খরচ করে ফেলে । 

ফলে, তার খণের মাত্র আরও বেড়ে যায়। খণের টাক। 

সময়মত আদায় না হওয়ায় অনেকগুলি সমবায় ধণদান 

সমিতির কাজ বন্ধ হয়েও গিয়েছে । সুতরাং মহাজনের কবল 

থেকে কৃষক আজও মুক্ত হতে পারে নি। খণ শালিশী আইন 

'পাশ করে কৃষকের ধণের ভার কমাতে চেষ্টা কর৷ হয়েছিল, 
কিন্ত সে সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র । মহাজনী আইন পাশ করে 

লগ্লী টাকার সুদের হার বেঁধে দেওয়া হয়েছে, কিন্ত নিরুপায় 

কৃষক মহাজনের কাছ থেকে টাকা কর্জ নেবার কালে এ 
আইনের সাহাধ্য নিতে পারে না। 

আসল কথা এই যে, সমবায় খণদান সমিতি থেকে 

কৃষককে শুধু খণ দেওয়াটাই যথেষ্ট নয়_ দেখতে হবে যে, 
কৃষকের আয় বাড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে কি না এবং চাষের 

কাজে মূলধনের প্রয়োজনে সে খণ করলেও সে খণ অনায়াসে 

শোধ দেবার সামর্থ্য তার আছে কি না। কৃষকের আয় 

বাড়াতে হলে কৃষির মূল ছুটি বিষয়ের ব্যবস্থা, করতে হবে, যথা_ 
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(১) কৃষির উৎপাদনবৃদ্ধির ব্যবস্থা! 

(২) উৎপন্ন ফসলের উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা 
অপেক্ষাকৃত কম খরচে বেশী উৎপাদন করতে হলে জমির 

সার, উৎকৃষ্ট বীজ এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উন্নত 
প্রণালীতে চাষের কথা ভাবতে হবে। এর জন্য প্রচুর 
মূলধনেরও প্রয়োজন । একমাত্র সমবায় কৃষি উৎপাদন সমিতি 

গঠনের দ্বারাই কৃষির উৎপাদনবৃদ্ধির সুব্যবস্থা হতে পারে । 

উৎপন্ন ফসলের উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থাটিও বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ । নৃতন ফসল উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই গরীব চাষী টাকার 
দায়ে তা অল্প দামে ব্যাপারীর কাছে বেচে দিতে বাধ্য হয়। 

দু-তিন হাত বদল হয়ে এই ফসল শেষে গিয়ে পৌছায় 
কুঠিয়ালের ঘরে এবং কুঠিয়াল তা নিজের গোলায় রেখে 
সময়মত চড় দামে বাজারে বিক্রি করে । ফলে, চাষের কাজে 

চাষীর চেয়ে ব্যাপারী ও মহাঁজনেরাই লাভবান হয় বেশী। 
এই অবস্থার প্রতিকার করতে হলে কৃষকদের সংঘবদ্ধ হয়ে 

সমবায় বিক্রয়-সমিতি গঠন করা দরকার । কৃষকেরা তাহলে 

ফসল নিজেদের সমিতির গোলাঘরে তুলে সুযোগমত উপযুক্ত 

দরে বাজারে বিক্রি করতে পারবে । ব্যাপারী ও মহাজনেরা 

যে মুনাফা পেত, তার অনেকখানি তখন কৃষকের ঘরে আসবে। 

সমবায় বিক্রয়-মমিতির এই কাজে যে অর্থের প্রয়োজন হবে 

সমবায় খণদান সমিতির তহবিল থেকে তা সরধরাহ করা 

হবে ; অতএব বিক্রয় সমিতির সঞ্চিত ফসল বাজারে বিক্রি 
হবার আগেই সমিতি ফমলের বিনিময়ে কৃষকদের দরকারমত 
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টাক। যোগাতে পারবে । দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় এই 
সব বিক্রয়-সমিতির পণ্য রাখবার জন্য বিভিন্ন স্থানে গোলাঘর 
ব। গুদামঘর তৈরি করতে টাকা বরাদ্দ কর হয়েছে। 

১৯৫৪-৫৫ সালে ভারতের কৃষি সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে 

৬৫০০টি উৎপাদন সমিতি, ১৪১১৮৪টি উৎপাদন ও বিক্রয় সমিতি 

এবং ৪,১৫০টি পণ্য ক্রয় ও বিক্রয় সমিতি ছিল। এদের মধ্যে 

সমবায় যৌথ চাষ সমিতির সংখ্যা আরও কম, মাত্র ১২৪৭টি। 
যৌথ চাষের দ্বারা গণতান্ত্রিক চীনে কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। 

সেখানে ১৯ লক্ষ যৌথ খামারে কৃষিকাজ হয়। কৃষির 
উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য আমাদের দেশের পল্লীতে পল্লীতে যৌথ 

খামার গঠিত হওয়। দরকার | 

কুটির-শিল্লের আলোচনা করতে গিয়ে গ্রামের সমবায় কৃষি 
সম্বন্ধে অনেক কথা বল! হল। এর কারণ এই যে, পরিকল্পন। 

কমিশন কৃষি-সমবায়ের মধ্য দিয়েই গ্রাম-শিল্পকে গড়ে তুলতে 
চেয়েছেন। কমিশন আশা করেন যে, শ্রামের ছোট-বড় 

কৃষকেরা ধীরে ধীরে একটি কৃষি সমবায় সমিতির মধ্যে 
সঙ্ঘবদ্ধ হবে। এই সমবায় সমিতি গ্রামের চাষীদের সব 

রকম কাজের দায়িত্ব নেবে, অর্থাৎ যৌথ চাষ, উৎপাদন ও 
বিক্রয় ব্যবস্থা, সমস্তই এই সমবায় সমিতির কাজ হবে। 

গ্রামের কৃষি সমবায় সমিতি এরূপভাবে স্থগঠিত হলে, গ্রাম- 

শিল্পকে এই সমিতির পরিচালনায় সংগঠিত কর যাবে । কৃষি 
সমবায় সমিতির দ্বারা যৌথ-চাষ আরম্ভ হলে গ্রামের কিছু 

কৃষককে চাঁষ ছাড়া অন্য কাজ দিতে হবে। তখন বাধ্য হয়েই 

কু-8 



৫০ কুটির-শিল্প ও পরিকল্পন! 

কৃষি সমবায় সমিতিকে কৃষির সঙ্গে গ্রাম-শিল্পেরও সংগঠন ও 

উন্নতির দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। 
পরিকল্পনা কমিশন এইখানে গ্রামের অর্থনৈতিক 

ব্যবস্থাকে খাটি সমাজতান্ত্রিক রূপ দিতে চেয়েছেন, অর্থাৎ 
কমিশন আশা করেন যে গ্রামের এই কৃষি সমবায় সমিতি 

কালক্রমে একদিন সরধার্থসাধক সমবায় গ্রাম-সমিতির রূপ 

নেবে। গ্রামের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী সমবায় গ্রাম- 

সমিতির সভ্য হবে। গ্রামের কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য, 

পঞ্চায়েত প্রভৃতি সবরকম অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক 

ব্যবস্থার দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব সমবায় গ্রাম-সমিতি গ্রহণ করবে। 

সমিতির সভ্যেরা নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে সমবায় গ্রাম- 

সমিতির বেতনভোগী কর্মী ব! শ্রমিক হিসাবে বিভিন্ন কাজে 

নিযুক্ত হবে। বছরের শেষে সমস্ত কাজ থেকে খরচ বাদে 
সমিতির যে টাকা আয় হবে, সভ্যদের মধ্যে তা লভ্যাংশ 

হিসাবে বণ্টন করা হবে। এই ধরনের সবার্থসাধক গ্রাম- 

সমিতি হল পরিকল্পনা কমিশনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছতে 
কিছু দেরী হতে পারে। কিন্তু এখন থেকেই এই পথে কাজ 
চালাতে হবে। ইতোমধ্যেই বাংলা দেশে এমন ছু-একটি 

সবার্থসাধক সমবায় গ্রাম-সমিতি গড়ে উঠেছে, যেখানে 
সমিতির সকল সভ্যকে সমিতির বিভিন্ন কাজে খাটিয়ে তাদের . 
প্রতিপালনের যৌথ দায়িত্ব সমিতি গ্রহণ করেছে। "* 
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মহাজনের, চড়া সুদের দেন। থেকে কৃষককে রক্ষা করতে 
১৯০৪ সালে ভারতে সমবায় খণদান সমিতি আইন পাশ হয়। 

১৯১২ সালে খণদান সমিতি ছাড়া উৎপাদন, বিক্রয়, বীমা 

গৃহনির্মাণ প্রভৃতি ক্ষেত্রেও জমবায় সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে 
আর একটি সমবায় আইন পাশ হয়। ১৯১৯ সালের ভারত 
শাসন আইনে সমবায় ব্যবস্থাকে প্রাদেশিক সরকারের হাতে 
ছেড়ে দেওয়া হয়েছে । ১৯৪৬ সালে 70181 13810101106 

[0001] 00201016699 গ্রামের প্রাথমিক সমবায় সমিতি- 

গুলিকে সববার্থসপাধক সমবায় সমিতিতে পরিণত করার জন্য 

্থপারিশ করেন। এর ফলে একই সমবায় সমিতি যাতে কৃষি, 

শিল্প, ক্রয়, বিক্রয় প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করতে পারে 

এজন্য সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতি গঠন করার ব্যবস্থা হয়েছে । 

শহরে অনেক বড় বড় যৌথ প্রতিষ্ঠান (01776 960০]. 
00011080169 ) আছে। জার! দেশের লক্ষ লক্ষ অংশীদারের 

টাকা একত্র করে যৌথ প্রতিষ্ঠানের বিরাট মূলধন স্থৃ্টি হয়। 
অপরদিকে, গ্রাম বা শহরাঞ্চলের অন্পসংখ্যক লোক মিলে 

তাদের সামান্য মূলধন দিয়ে একট! বড় কাজ করবার জন্যে 
সমবায় সমিতি গঠিত হয়। সরকার অর্থ, উপদেশ এবং বিশেষ 
স্রযোগ দিয়ে সমবায় সমিতির কাজে সাহায্য করেন। সমবায় 

সমিতি গঠনের সরকারী নিয়মকানুনও যতদূর সম্ভব সহজ 
কর! হয়েছে। কোনস্থানের কতকগুলি লোক মিলে নিদিষ্ট 

কোন কাজের জন্য (যথা, কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, পুনর্বাসন 
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ইত্যাদি) যদি একটি সমবায় সমিতি গঠন করতে 

চায়, তবে তারা প্রথমে নিজেদের একটি সাধারণ সভায় 

মিলিত হয়ে তাদের 'সমিতির কি নাম হবে, সমিতি 

কি কাজ করবে, কত মূলধন হবে, কোন ঠিকানায় 
সমিতির অফিস থাকবে, কতখানি এলাকা (৪০৪) নিয়ে 

সমিতির কর্মক্ষেত্র হবে, সমিতির মূলধন কতগুলি অংশে 

( 81)970 ) ভাগ হবে, প্রত্যেক শেয়ারের মূল্য কত হবে এবং 

এ শেয়ারের টাক কয় কিস্তিতে সভ্যগণকে পরিশোধ করতে 

হবে) ইত্যাদি বিষয় স্থির করতে হবে। এই সভাতে প্রথম 

বৎসরের জন্য সমিতির পরিচালকগণও (11760%079) নির্বাচিত 

হবেন। সাধারণত নয় জন পরিচালক নিবাচিত হয়ে থাকেন, 

এ'দের মধ্যে একজন সমিতির সভাপতি ( 01781710817 ) এবং 
একজন সমিতির উপসভাপতি ( ৮109-01)8100091) ) নির্বাচিত 

হন। প্রত্যেক জেলায় সমবায় সমিতিসমূহের জ্যাসিস্টাণ্ট 
রেজিস্টারের অফিস আছে; সেখানে সমবায় সমিতির 
ছাপানো! উপবিধি পাওয়া যায়। কৃষি সমবায়, ক্রয় ও বিক্রয় 

সমবায়, উদ্বাস্তু উপনিবেশ বা গৃহনির্মাণ সমবায় প্রভৃতি পৃথক 

পৃথক সমবায় সমিতির জন্য পৃথকভাবে ছাঁপানে! উপবিধি 
আছে। যে সকল সমবায় সমিতি কোন একটি নির্দিষ্ট কাজ 

ব৷ ব্যবসায়ের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে সব রকম কাজের জন্য 

গঠিত হচ্ছে, তাদের জন্য সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতির উপবিধি 
আছে। নৃতন সমিতি গঠন করতে আ্যাসিস্টাণ্ট রেজিস্টারের 

অফিস থেকে এই ছাপানো উপবিধি এনে তার ঘরগুলি পুরণ 
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করতে হবে, তারপর সমিতি রেজিস্থি করবার জন্য সমিতির 
সভ্যগণ উপবধিধিতে নিজেদের নাম স্বাক্ষর করে সমবায়ের 

আযাসিস্টাণ্ট রেজিস্টারের অফিসে দাখিল করবেন। অতঃপর 
সমবায় সমিতিসমূহের ইন্স্পেক্টীরের দ্বারা স্থানীয় পরিদর্শনের 
পর সমবায় সমিতি আইন অন্ুসারে আযাসিস্টাণ্ট রেজিস্টারের 
অফিসে সমিতি রেজিস্ট্রি হবে। এই ভাবে রেজিত্রি করতে 

সমবায় সমিতির কোন খরচ লাগে ন1। গ্রামের সাধারণ শ্রমিক 

ও ব্যবসায়ীরা অনায়াসে বিনাখরচাঁয় সমবায় সমিতি গঠন 

করে তাদের কাজের সুব্যবস্থা করতে পারে। উদাহরণন্বরূপ 

বল যেতে পারে, ডায়মগ্ুহারবারের ঘাটে রোজ সকালে 

ও বিকালে জেলের! মাছ মেরে এনে বিক্রির জন্য হাজির করে । 

ব্যবসায়ীরা এই মাছ কিনে নিয়ে বরফ দিয়ে তাদের লরিতে 

করে কলিকাতায় চালান দ্রেয়। গরিব জেলেদের বরফও নেই, 

লরিও নেই ; তাই তারা নিজেরা কলকাতায় মাছ পাঠাতে 

অক্ষম। ব্যাপারীরা তাদের মাছের যে দাম দেবে তাই তার! 

নিতে বাধ্য । কিন্তু হু শ' ঘর জেলে যদি প্রত্যেকে দশ টাকার 

শেয়ার কিনে একটি মৎস্তজীবী সমবায় সমিতি গঠন করে, তাহলে 
তাদের ছু হাজার টাকা মূলধন হয়, সরকার এই অমিতিকে 
কাজ চালাবার জন্য বিশ হাজার টাকা পর্ষস্ত খণ দিতে 

পারেন, তখন জেলেরা তাদের সমবায় সমিতি থেকে বরফ 

ও লরির বাবস্থা করে নিজেদের মাছ নিজেরাই কলকাতার 

বাজারে এনে বেশী দামে বেচতে পারে । অনেক জলকর 

ধনী ইজারাদারেরা সরকারের নিকট থেকে বন্দোবস্ত নিয়ে 
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মাছের ব্যবসায়ে প্রচুর টাকা লাভ করে। জেলেরা দিনমজুর 
হিসাবে ইজারাদারের জলকরে কাজ করে। কোন কোন 

ক্ষেত্রে ইজারাঁদারকে অত্যন্ত চড়া হারে খাজনা দিয়ে তার 

জলকরে জেলের মাছ ধরবার অধিকার পায়। কিন্তু 

জেলেদের সমবায় সমিতি থাকলে সরকার অপেক্ষাকৃত কম 

টাকাতেই জলকর কোন ব্যক্তিগত" ব্যবসায়ীকে না দিয়ে 

জেলেদের সমিতিকেই বন্দোবস্ত দিতেন। এই. ভাবে 

সমবায়ের সাহায্যে দেশের অন্যান্ত শ্রমিক ও শিল্পীরা ( যথা 

তাতশিল্পী, চর্মশিল্পী) তাদের ব্যবসাকে সুগঠিত করতে 

পারে। 

সমবায় ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ভারত সরকার ও রাজ্য- 

সরকারসমূহ সমবায় সমিতিগুলিকে বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা 

দিচ্ছেন, যথা, অল্প সুদে খণ ও অর্থ সাহায্য (1081)8 ৫ 

৪0195810199 ), যন্ত্রপাতি ও কাঁচ! মাল সরবরাহ এবং সমবায় 

কর্মীদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা । হায়দরাবাদ সরকার 
কৃষি সমবায় সমিতিগুলিকে জমির খাজন। ও কৃষি আয়কর 

কমিয়ে দিয়ে অথব। কৃষি আয়কর থেকে একেবারে অব্যাহতি 

দিয়ে উৎসাহিত করছেন। পরীক্ষামূলকভাবে বোম্বাই, 
উত্তর প্রদেশ, মাদ্রাজ, বিহার, অস্ত্র, সৌরাষ্ট্রী ভূপাল, 

হায়দরাবাদ প্রভৃতি রাজ্যে সমযায় যৌথ চাষ আরম্ত,হয়েছে। 
সমবায়ের স্বযোগের কথা অনেক বল। হল, এবার তার 

দুর্যোগের কথা কিছু বলা যাক। সমবায়ের কাজে এযাবৎ 

আমর। আশানুরূপ ফল লাভ করতে পারি নি। গত পঞ্চাশ 
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বছরে দেশে এমন বনু সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে, যাদের 
কাজ কিছুদিন বেশ চলেছে, তারপর, উপযুক্ত পরিচালকের 
অভাবে অথবা সভ্যগণের মধ্যে ঝগড়া বিবাদের ফলে, সমিতির 

টাকা পয়স। নষ্ট হয়েছে, শেষে মূলধনের অভাবে সমিতির 
কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে, অর্থাৎ সমিতি লোপ পেয়েছে। 

সমবায় সমিতির এরূপ ছুর্মোগের মূল কারণগুলি ও তাদের 

প্রতিকার সম্পর্কে আমরা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা 

করছি-_ 

(১) পল্লীর অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত। ছুচীরজন 

শিক্ষিত লোক অগ্রণী হয়ে সমবায় সমিতি গঠন করেন, কিন্ত 
সভ্যদের অধিকাংশেরই সমবায় সমিতির কাজ, কর্ম বা হিসাব- 

নিকাশ সম্পর্কে কোন জ্ঞান থাকে না। এরূপ ক্ষেত্রে ছুদিক 

থেকে বিপদ এসে উপস্থিত হতে পারে । কোন কোন ক্ষেত্রে 

সমিতির প্রথম সংগঠনকারিগণ বা পরিচালকবর্গ হয়তো! খুবই 

সৎ, শিক্ষিত এবং সমিতির কাজে অভিজ্ঞ । সমিতির কাজ 

তাদের হাতে ভালভাবে গড়ে উঠবার পর ছুএকটি 

ক্ষমতালোভী, স্বার্থান্বেষী সভ্য তাদের সরিয়ে নিজের! কর্তৃ্ 

করবার জন্য সভ্যদের মধ্যে দল পাকাতে স্বর করল। সাধারণ 

অশিক্ষিত সভ্যের দল তাদের মিথ্যা প্রচারে তুলে হয়তো ভাল 

লোকগুলিকেই সমিতির পরিচালন। হতে সরিয়ে দিল। ফলে 

সমিতি ধ্বংসের মুখে চলল । 
আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে, 

সমিতির পরিচালকের! চতুর ও স্বার্থপরায়ণ। সভ্যদের অজ্ঞতা! 
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ও উদাসীনতার স্থযোগ নিয়ে নানা অজুহাতে তারা সমিতির 

টাকা পয়স। আত্মসাৎ করে নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিল, সঙ্গে 

সঙ্গে সমিতিও ডুবল। 

(২) উপরে বণিত অবস্থা থেকে সমবায় সমিতিকে 
বাচাতে সরকার সমবায় আইনে কয়েকটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেছেন। প্রতিবৎসর সভ্যদের সাধারণ সভায় সমিতির 

পরিচালকগণ (10179906015 ) নির্বাচিত হন। সমিতির 

পরিচালক সভায় (39810. 01 1017906018) যাতে যোগ্য 

লোকের অভাব ন৷ হয়, এজন্য সমবায় সমিতিসমূহের রেজিস্টর 
নির্বাচিত পরিচালকগণের সঙ্গে তার মনোনীত তিনজন 

পরিচালক (01001778690 1)100018) দিয়ে পরিচালক সভা 

গঠন করতে পারেন। এই তিনজন মনোনীত পরিচালক 

সমিতির অংশীদার (৭1080101001) নাও হতে পারেন । 

রেজিস্টণর সাধারণত স্থানীয় সরকারী কর্মচারী বা বিশেষ 
অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মনোনয়ন করে থাকেন । 

পূর্বে পরিচালকগণের ভিতর থেকেই সমিতির চেয়ারম্যান, 
ভাইস-চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী নিযুক্ত হত; কিন্তু বর্তমান 
আইনে সমবায় সমিতির সেক্রেটারীকে সমিতির বেতনভোগী 
কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করা হয়। এই ব্যবস্থার সুবিধা এই 

যে, সেক্রেটারী সমিতির বিশেষ কোন দলভুক্ত না হয়ে 
নিরপেক্ষ কর্মচারী হিসাবে সমিতির কাঁজ দেখাশুন1 করেন। 

ইংরেজ আমলে প্রতি ছুশ সমবায় সমিতির হিসাব 

পরীক্ষার জন্য একজন মাত্র হিসাব পরীক্ষক (00101) 
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নিযুক্ত হত, ফলে, অনেক সমিতির হিসাব সারা বছরের মধ্যে 

পরীক্ষা (4১016) হত না, এতে বহু সমিতির পরিচালনার ক্রটি 
ও অসাধুত1 সময়মত ধর পড়ত না । সাধারণ ম্যাটি.কুলেশন 
বা আই. এ. পাশ করা ব্যক্তিদের তখন হিসাব পরীক্ষক নিযুক্ত 
করা হত। বর্তমানে হিসাব পরীক্ষার কাজে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত 

যোগ্যতর ব্যক্তিদের সম্রায় সমিতির হিসাব পরীক্ষকের পদে 

নেও্য়। হচ্ছে এবং হিসাব পরীক্ষকের সংখ্যাও অনেক বেড়েছে। 

প্রত্যেক সমবায় সমিতির হিসাবপত্র যথাসময়ে ঠিকমত 

পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে । সমবায় সমিতিসমূহের পরিদর্শকের 
সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে । 

(৩) সমবায় সমিতি নষ্ট হবার আর একটি প্রধান কারণ 

সমিতির কাজে পরিচালক ও কমিগণের প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও 

অভিজ্ঞতার অভাব। কৃষি, শিল্প বা ব্যবসা, কোন কাজই 

কিছুদিন হাতেকলমে না শিখলে ভালভাবে সম্পন্ন কর! 

যায়না সমবায় সমিতির পরিচালকেরা অনেক ক্ষেত্রেই 

তাদের সমিতির কাজকর্মে অনভিজ্ঞ, ব্যবসায়ে তারা নবাগত । 

ফলে, তাদের পরিচালনার ভূলক্রটিতে সমিতির আথিক অবস্থা 

খারাপ হয়ে পড়ে। 

গত মহাযুদ্ধের কালে খাগ্শস্ত এবং অন্তান্য সরকারী 

নিয়ন্ত্রণাধীন জিনিসের (000:01190 £০০0৪ ) দোকান 

চালাবার জন্য অনেকগুলি সমবায় সমিতি স্থাপিত হয়েছিল । 

নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যের একচেটিয়া বাজারের স্থযোগ নিয়ে এই সব 

সমিতি তখন বেশ চলছিল, কিন্তু সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা! উঠে 
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যাবার পর এরা আর ব্যবসায়ে সুবিধা করতে পারল না, 

কারণ স্বাধীনভাবে কোন ব্যবসায়ে স্থপ্রতিষ্ঠিত হতে যে শ্রম, 
অধ্যবসায়, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, এই সব সমিতির 

কর্মকর্তাদের তা ছিল না। 

বর্তমানে অনেক সমবায় সমিতিকে বিভিন্ন রাস্তায় 

যাত্রীবাহী “বাস চালাবার অধিকার 'দেওয়া হচ্ছে । একাজে 
সমিতির লোকসান যাবার কোনই আশঙ্কা নেই, কারণ এটাও 

একচেটিয়া ব্যবসায়। এক্ষেত্রে দেখতে হবে যে, যে গ্রামের 

সমবায় সমিতিকে যানবাহন ব্যবসার এই বিশেষ সুযোগ বা 

অধিকার দেওয়! হচ্ছে সে গ্রামের সবনাধারণ যেন এই সমিতির 

সভ্য হবার স্থযোগ পাঁয়। অনেক ক্ষেত্রে মাত্র ছুটি বা তিনটি 

পরিবারের আত্মীয় স্বজনের কুড়ি পঁচিশটি নাম দিয়ে একটি 
সমবায় সমিতি রেজিস্রি করে মোটর বাসে যাত্রী পরিবহন 

বাবসার সুযোগ নেবার চেষ্টা করতে পারে»_এ ধরনের 

সমিতি সমবায়ের মূল উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে, কারণ, একটি 

গ্রাম বা সমাজের সাধারণ মানুষের সম্মিলিতভাবে শ্রম ও অর্থ 

উপার্জনের সুযোগ এতে থাকে না। 

উপরের আলোচনা থেকে দেখতে পাচ্ছি যে, দেশে 

সমবায় আন্দোলনকে সার্থক করে তুলতে হলে আমাদের 

জনসমাজে তিনটি গুণের সমাবেশ একান্ত প্রয়োজন, যথা 

(১) একতা! 

(২) সততা 

(৩) শিক্ষা 
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সমাজে একতাবদ্ধ হয়ে বাস করবার প্রবৃত্তি থেকেই 
সমবায় প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। কিন্তু এই একতা বেীক্ষণ 
টি'কে না, যদ্দি মানুষের মধ্যে সততা না! থাকে । আবার 

মানুষের মধ্যে এই একতা! ও সততা-বোধ জাগাবার মূলে হল 
শিক্ষা। এই শিক্ষা! শুধু আক্ষরিক শিক্ষা নয়, তার চেয়েও 
বেশী প্রয়োজন মানুষের মমীজনৈতিক শিক্ষা বা সমাজ-শিক্ষা, 

যে শিক্ষার দ্বারা সাধারণ মানুষের মনে তার সমাজ, সংস্কৃতি 

এবং ব্যক্তিগত ও জাতীয় কল্যাণ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণ! 

জন্মাবে। অবশ্য আক্ষরিক শিক্ষার ভিত্তির উপরেই মানুষের 

এই সামাজিক জীবন-বোধ বা! সমাজ-শিক্ষা স্থায়ীভাবে 

প্রতিষ্ঠিত হবে। আমাদের দেশে স্কুল কলেজের উচ্চ শিক্ষা 
লাভের সৌভাগ্য অতি কম লোকেরই হয়েছে। তা বলে 
আমাদের নিরুংসাহ হবার কোন কারণ নেই। পল্লীতে 

পল্লীতে বয়স্কদের মধ্যে সমাজ-শিক্ষা! বিস্তারের বিরাট কর্মসূচী 
সরকার ও জনসাধারণ গ্রহণ করেছেন। দেশের অগণিত 

নিরক্ষর বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের এই ব্যাপক প্রচেষ্টার 

সফলতার উপরে একান্তভাবে নির্ভর করছে অমবায় 

আন্দোলনের সার্থকতা । 
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জাতীয় পরিকল্পনায় গ্রামের অর্থ নৈতিক অবস্থার উন্নতির 

জন্য গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র শিল্প বিস্তারের 'উপরে বিশেষভাবে জোর 
দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, এই ব্যাপারে আশানুরূপ ফল পেতে 

হলে গ্রামাঞ্চলে যে পরিমাণ ক্ষুদ্র শিল্প বিস্তারের আবশ্যক, 
তা করতে দীর্ঘ সময় লাগবে । কাজেই প্রচলিত গ্রামশিল্প- 

গুলির সংগঠন ও উন্নয়নের দিকেই অবিলম্বে দৃষ্টি দেওয়া 
প্রয়োজন। গ্রামশিল্পগুলি ক্রমশঃ উন্নততর প্রণালীতে 

গঠিত হয়ে ক্ষুদ্র শিল্পের পর্যায়ে এসে ঠীড়াতে পারবে। 
জাতীয় সরকার এই উদ্দেশ্যে গ্রামশির্পগুলির উন্নয়নের জন্য 
কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। 

প্রথম পঞ্চবাঞ্ধিকী পরিকল্পনার কার্যকালে ভারত সরকার 

কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের সংগঠন ও উন্নয়নের জন্য 
সর্-ভারতীয় ভিত্বিতে নিম্নলিখিত ছয়টি বোর্ড গঠন 
করেছেন__ 

(১) নিখিল ভারত খাদি ও গ্রামশিল্প বোর্ড (&1] 10018 

[01901 800. ড111809 [10005085 730810)- খাদি এবং 

অন্তান্ত গ্রামশিল্পের উৎপাদন ও উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয় ব্যবস্থা, 

কর্মীদের শিল্পশিক্ষা, খাদি ও গ্রামশিল্পের যন্ত্রপাতি ও কীচাঁমাল 
উৎপাদন ও সরবরাহ, বিভিন্ন গ্রামশিন্পের আধিক সমন্তা 
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সম্পর্কে গবেষণ। প্রভৃতি কাজের ভার এই বোর্ডের উপর 

দেওয়া হয়েছে। 

(২) নিখিল ভারত তাত বোর্ড (4&]] 10019, 1787)0- 

100] 73০8৮: )-_ হস্তচালিত তাত শিল্পের উন্নয়ন ও 

বিস্তারের জন্য এই বোর্ড ভারত সরকারকে প্রয়োজনীয় 

পরামর্শ দিবেন। এই বোর্ডের স্থপারিশ অনুসারে সরকার 

তাত (10810109010 ) ' শিল্পের জন্য অর্থসাহাষ্য মঞ্জুর 

করেন। বিদেশের বাজারে ভারতের তাতের কাপড়ের 
(1)900109010) 101090005) চাহিদা বাড়ীতে ভারত 

সরকার কলম্বো, রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর এবং বাগদাদে তাত 

বস্ত্র বিক্রয়ের অফিস খুলেছেন, বিভিন্ন রাষ্ট্রে ভারতীয় 
তাতীদের তৈরি জিনিসের নানারকম নযুন। প্রদর্শনীর 
ব্যবস্থা হয়েছে । তাতের কাপড়ের রপ্তানি বাণিজ্য নিখিল- 

ভারত তাত বোর্ডের মাধ্যমে ভারত সরকার সরাসরি ভাবে 

পরিচালনা করেন। 

(৩) নিখিল ভারত হস্ত-শিল্প বোর্ড (4]1] [77019 

[87001018165 30810 )-_হাতের কাজের জিনিসগুলির 

নৃতন নৃতন “ডিজাইন, বের করার জন্য বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত কর! 
হচ্ছে। ভারতে এবং ভারতের বাইরেও যাতে এসব জিনিসের 

চাহিদ| বাড়ে, এজন্য নানাস্থানে বিক্রয়কেন্দ্র, প্রদর্শনী, মেলা 

প্রভৃতি সংগঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক 
প্রদর্শনীতে ভারতীয় কারিগরের তৈরি জিনিস পাঠানো হয়। 

জমবায় ব্যবস্থায় এই জিনিনগুলির বিক্রয় বাড়াবার চেষ্টা 
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চলছে। ধাতুর জিনিস, খেলনা, তালপাতার জিনিস, মার্বেল 
এবং পাথর খোদাই করে তৈরি মৃত্তি, গালার জিনিস প্রভৃতি 
নানাবিধ শিল্পের উন্নয়ন ও বিস্তারের জন্য প্রত্যেক প্রদেশে 
নানা জায়গায় “শিল্প শিক্ষা ও উৎপাদন কেক্দ্রঁ (178170106 

০0] 17700006101, 090৮9) খোলা হয়েছে । নিখিল 

ভারত হস্ত-শিল্প বোর্ড এইসব কাজে ভারত সরকারকে পরামর্শ 

দেন। 

, (8) নিখিল ভারত রেশমশিল্প বোর্ড (411 17019 911. 

730814)- রেশম চাষের প্রসার, রেশম দ্রব্যের উৎপাদন ও 

বিক্রয় ব্যবস্থা, উন্নততর রেশম শিল্প সম্পর্কে শিক্ষ। ও গবেষণা 

প্রভৃতি বিষয় এই বোর্ড পরিচালন! করেন। 

(৫) নিখিল ভারত তন্ত শিল্প বোর্ড (411 [0919 001 

708:0)-_নারিকেলের ছোবড়া বা অন্য কোন জাতীয় আশ 

বা তন্ত থেকে তৈরি দড়ি, পাপোষ, মাছুর, আসন প্রভৃতি 

শিল্প এই বোর্ড পরিচালনা করেন। বিদেশের বাজারে 

ভারতীয় তন্ত শিল্পের সমাদর ও চাহিদা বাড়াতে চেষ্টা 

চলছে। 

ডে) নিখিল ভারত ক্ষুত্রায়তন শিল্প বোর্ড ( 41] [7019 

9708] 99816. 1700150199 0810) ক্ষুদ্র শিল্প 

বা ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের কথা পূর্ববর্তী প্রসঙ্গে কিছু বলা! 
হয়েছে। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও বেছ্যতিক শক্তির 
সাহায্যে পরিচালিত ক্ষুত্র শির বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে প্রতি- 
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যোগিতায় টি'কে থাকবার মত শক্তিশালী হবে এবং অনেক- 

ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্প বৃহৎ শিল্পের সহযোগী শিল্প হিসাবে কাজ 

করতে পারবে, অর্ধাৎ বৃহৎ শিল্পের কারখানায় যে জিনিস 

প্রস্তত হয়, তার বিভিন্ন অংশ ক্ষুদ্র শিল্পের কারখানায় তৈরি 
করে বৃহৎ শিল্পকে সরবরাহ করা যেতে পারে । ক্ষুত্র শিল্প ও 

বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন কাজে উভয়ের মধ্যে এভাবে সহযোগিতা 
ও যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্টে পরিকল্পনা কমিশন “সম্মিলিত 
উৎপাদন ব্যবস্থা ( 00101001) [77000106100 7১৮০- 

£8111109 ) স্থপারিশ করেছেন। যে সকল ক্ষুদ্র শিল্পের 
পক্ষে বৃহৎ শিল্পের সহযোগী ( &0011181 ) শিল্প হিসাবে 

কাজ কর। সম্ভব হবে নাঁ, বরং বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় 

নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে বিক্রি করতে হবে, তাদের 

সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য ভারত সরকারকে কয়েকটি বিশেষ 

ব্যবস্থ। গ্রহণের জন্য বল। হয়েছে, যথা 2-__ 

(ক) এক জাতীয় বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে কতকগুলি 

দ্রব্যের উৎপাদন সুনির্দিষ্ট ভাবে ভাগ করে দেওয়া, যেমন, 

হস্তচালিত তাতশিল্পকে রক্ষা করতে কাপড়ের মিলগুলিকে 
কয়েক রকমের বস্ত্র উৎপাদনে নিষেধ করা হয়। এরূপ 

নিষেধাজ্ঞার ফলে হস্তচালিত তাতশিল্প এই ধরনের বস্ত্র 

উৎপাদনে বৃহৎ শিল্পের প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা পায়। 

(খ) কোন কোন ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন 

ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া, যেমন, বড় বড় কাপড়ের 

কলগুলিতে ব্যবহৃত টাকুর (৪0100165 ) সংখ্যা সরকার 
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নির্দিষ্ট করে দিয়ে মিলগুলির বস্ত্র উৎপাদন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ 

করেন। 

(গ) বৃহৎ শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্যের উপর অতিরিক্ত 

শুক ধাষধ করা। 

(ঘ) কুটির শিল্পের উৎপাদনে সরকারী তহবিল থেকে 

অর্থ সাহায্য (৪051 ) করা অথব। কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের 

বিক্রয়ের উপর সরকারী অর্থে কমিশন দেওয়ার ব্যবস্থা কর।। 

(ড) সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র 

খরিদকালে যতট। সম্ভব কুটির শিল্পজাত দ্রব্য খরিদ করা । 

কুটির শিল্পকে বৃহৎ শিল্পের প্রতিযোগিতা থেকে বাঁচাবার 
জন্য ভারত সরকারের শিল্পনীতিতে উপরিউক্ত বিশেষ 

ব্যবস্থাগুলির কথ! বল! হয়েছে । কুটির শিল্পের বিস্তার ও 
রক্ষাকল্ে সাময়িকভাবে এই সব উপায় গ্রহণ কর যেতে 

পারে। কিন্তু বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন এভাবে সীমাবদ্ধ করার 

সঙ্গে সঙ্গে যাতে কুটির শিল্পের উৎপাদন আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় 

সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অন্যথায় বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন 

কমিয়ে দিলে এবং তাঁর উৎপন্ন দ্রব্যের উপর অতিরিক্ত কর 

বসালে জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কাজেই, এ ধরনের 

সংরক্ষণ ব্যবস্থা হতে মুক্ত হয়ে কুটির শিল্প যত শীঘ্র তার নিজের 
শক্তির উপর ভর করে দাড়াতে পারে দেশের পক্ষে ততই 

মঙ্গল। বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কুটির শিল্পকে 

আত্মনির্ভরশীল হতে হলে গোড়াতেই প্রয়োজন-_ 
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(১) প্রচলিত গ্রামশিল্পগুলিকে সমবায় ব্যবস্থায় সঙ্ঘবন্ধ 

করা (0০০-০0979%৮৮6 300196199 ০0 ড11199 [7005- 

1689 )১ 

(২) বৈদ্যুতিক শক্তি ও আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার 
দ্বারা বহুসংখ্যক কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্র শিল্পের স্তরে 
উন্নত কর | 

(৩) কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও 

কাঁচা মাল সংগ্রহের জন্য মূলধনের ব্যবস্থা করা; 

(৪) কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প পরিচালন। সম্পর্কে গবেষণা, 

কারিকরদের শিক্ষাব্যবস্থা, বিভিন্ন শিল্প সম্পর্কে প্রয়োজনীয় 

তথ্য ও সংবাদ সরবরাহ, যন্ত্রপাতি ও কীাচামাল সংগ্রহের 

ব্যবস্থা এবং উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয় ব্যবস্থা । 

ভারত সরকার ক্ষুদ্র শিল্পের এই প্রাথমিক প্রয়োজনগুলির 

দিকে লক্ষ্য রেখে জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন (29008] 

৪108]] [10001901693 0০070০01286101) ) গঠন করেছেন। 

জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন দেশের ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান- 
গুলিকে ধারে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করবে। ক্ষুদ্র শিল্প 

প্রতিষ্ঠানগুলি দীর্ঘমেয়াদী কিস্তিতে এই সকল যন্ত্রপাতির 
মূল্য পরিশোধ করতে পারবে । দেশের সবত্র শিল্প সম্প্রসারণের 
উদ্দেশ্ঠে নিখিল ভারত ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বোর্ড (4]] [0019 
30791] 90919 11001901109 13080) নানাস্থানে ক্ষুদ্র 

শিল্প সহায়ক সংস্থা (370)91] [1)00867169 9915106 [1)5010066) 

গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন । বর্তমানে কলিকাতা, বোম্বাই 

ই 
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মাদ্রাজ ( মাতুরাই ) এবং দিল্লী (ফরিদাবাদ ), এই চার 

জায়গায় চারটি ক্ষুদ্র শিল্প সহায়ক সংস্থা (3091 11101901195 

13075%100 [178610066 ) স্থাপিত হয়েছে। ক্রমে ক্রমে এই 

সংখ্য। বাড়িয়ে সারা ভারতে মোট কুড়িটি ক্ষুদ্র শিল্প সহায়ক 

সংস্থা গঠিত হবে স্থির হয়েছে। ক্ষুদ্র শিল্প সম্প্রসারণ 
সম্পর্কে জাতীয় ক্ষুত্র শিল্প কর্পেরেশনের যে গুরু দায়িত্ 

ও কর্তব্য রয়েছে, তার অনেকখানি এই সকল ক্ষুদ্র শিল্প 

সহায়ক সংস্থার মারফত প্রতিপালিত হবে। 

ক্ষুড্ ম্পিরস সহান্্রকচ সহস্ছাল্প ক্মগ্নুী 

কলিকাতায় ক্ষুদ্র শিল্প সহায়ক সংস্থার বর্তমান ঠিকান। 

হচ্ছে,_৪ নং ক্যামাক গ্ীট, কলিকাঁতা--১৬। বর্তমানে 

সমগ্র ভারতে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান মাত্র চারটি স্থাপিত 

হয়েছে বলে প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র শিল্প সহায়ক সংস্থা তার 

পাশাপাশি কয়েকটি রাজ্য বা প্রদেশের শিল্প সংগঠনের 
কাজে সাহায্য করবে। কলিকাতার ক্ষুদ্র শিল্প সহায়ক 

সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ, উড়িস্তা, বিহার, আসাম, মণিপুর এবং 
ত্রিপুরা রাজ্যে কাজ করবে। 

প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র শিল্প সহায়ক সংস্থার জন্য বিভিন্ন 
শিল্পে বিশেষজ্ঞ কর্মচারিগণ নিযুক্ত হয়েছেন। এই সকল 
বিশেষজ্ঞগণের প্রধান কাজ হল দেশের ক্ষুত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান- 
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গুলিকে তাদের শিল্প ও ব্যবস! সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য 

সরবরাহ করা। উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি এবং কীচা মাল 
কিভাবে সংগ্রহ করা যেতে পারে, কি প্রণালীতে উৎপাদনের 

উন্নতি করা যেতে পারে, কি উপায়ে উৎপাদনের খরচা 

কমানো যায় এবং আরও ভাল জিনিস উৎপন্ন করা যায়, 

কোন জিনিসের কোথায়,কি রকম চাহিদা আছে-_ ইত্যাদি 

নানা রকম প্রশ্নের জবাব যে কোন ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান 
এ অঞ্চলের ক্ষুদ্র শিল্প সহায়ক সংস্থা থেকে পেতে পারে। 

ক্ষু্র শিল্প সহায়ক সংস্থার কাজ কেবল শিল্প প্রতিষ্ঠান- 
গুলির প্রশ্নের জবাব দিয়েই শেষ হয় না, দেশের মধ্যে নৃতন 
নৃতন ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান যাতে গড়ে ওঠে স্জন্যেও তাকে 
কাজ করতে হবে। ভ্রাম্যমান মোটরগাড়িতে বিছ্যৎচালিত 

ছোট ছোট যন্ত্র নিয়ে ক্ষুদ্র শিল্প সহায়ক সংস্থার কর্মীরা 
নান৷ জায়গায় ঘুরে বেড়ান এবং কি ভাবে আধুনিক যন্ত্রের 

সাহায্যে কাঠের কাজ ও কামারশালের কাজ সহজে কম 
খরচায় কর! যেতে পারে তার দৃষ্টান্ত পল্লীর শিল্পীদের 
হাতেকলমে কাজ করে দেখান। যে কোন অঞ্চলের 

শিল্পীরা সংস্থার কর্তৃপক্ষকে এজন্য অনুরোধ করলে এই 
ভ্রাম্যমান গাড়ি নিয়ে সংস্থার কর্মীরা সেখানে উপস্থিত 

হতে পারেন। 
জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে এই ক্ষুদ্র 

শিল্প সহায়ক সংস্থা দেশের ক্ষুত্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগচলিকে 
ধারে এবং সহজ কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করবার ব্যবস্থায় 
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আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহের কাজে সাহাষ্য করে থাকে। 
সংস্থার কর্তৃপক্ষ দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের 
উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয় ব্যাপারেও প্রয়োজনীয় পরামর্শ 

দিয়ে সাহায্য করেন। ক্ষুদ্র শিল্প সহায়ক সংস্থার এই সকল 
কাজগুলিকে মোটামুটি নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যেতে 
পারে__ 

+১। যন্ত্রশিল্প সম্পর্কে সহায়তা 

(১) কোন শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সম্পর্কে পরামর্শ 

(২) উৎপাদনের পদ্ধতি সম্পর্কে পরামর্শ 

(৩) 
ব্যবস্থা 

(৪) 

(৫) 
(৬) 

(১) 
সহায়তা 

(২) 
(৩) 

পরিবেশন 

ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্সিগণের যন্ত্র-শিল্পে শিক্ষা 

শিল্পের উপযোগী কাচ! মাল সংগ্রহে সহায়তা 

শিল্প পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ত 

যন্ত্র-শিল্পঘটিত সমস্তাগুলির অনুসন্ধান ও সমাধান 

২। শিল্প সংগঠন ও ব্যবসা সম্পর্কে সহায়তা 

কোন শিল্পের আয় ও ব্যয়ের হিসাব নিধাারণে 

উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয় সমস্তার সমাধান 

কুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিশল্প-সম্পককীয় সংবাদ 

(৪) ব্যবসা পরিচালন। সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ 
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(৫) চলতি মূলধন সংগ্রহে সহায়তা 

(৬) শিল্প সংগঠনের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন 

(৭) 
আলোচনা 

(৮) 

বিশেষ কতকগুলি শিল্প সম্পর্কে অন্থুসন্ধান ও 

জাতীয় ক্ষুত্র শিল্প কর্পোরেশন হতে ধারে যন্ত্রপাতি 

ক্রয়ের ব্যাপারে সহায়তা এ 

দেশের নানা ধরনের ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিভিন্ন 
বিষয়ে পরামর্শ ও সাহায্য দানের জন্য প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র শিল্প 
সহায়ক সংস্থায় নিয়লিখিত বিভাগগুলি রয়েছে :__ 

(১) 

(২) 

(৩) 

(৪) 

(৫) 

(৬) 

(৭) 

(৮) 

(৯) 

(১০) 

যন্ত্র বিভাগ । 

ধাতুবিজ্ঞান বিভাগ । 

বৈহ্যতিক বিভাগ । 
রাসায়নিক বিভাগ । 

কাচ ও মৃৎশিল্প বিভাগ । 

চর্মশিল্প বিভাগ । 

অর্থনৈতিক বিভাগ । 

ব্যবসা পরিচালন। ও বিক্রয় বিভাগ । 

শিল্প উপনিবেশ বিভাগ । 

দৃষ্টান্তমূলক শিল্প সংস্থাপন বিভাগ (710৮ 70190% 

)1519101)) 

শিল্প উপনিবেশ-__ (177055615] [7905055) 

জনসাধারণকে ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে নূতন নৃতন সম্ভাবনার পথ 



ণ* কুটির-শিল্প ও পরিকল্পনা 

প্রদর্শনের জন্য পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় সরকার কর্তৃক 

কতকগুলি দৃষ্টান্তমূলক ক্ষুত্র শিল্প সংস্থাপনের কথা বল' 
হয়েছে । এই সকল ক্ষুদ্র শিল্পগুলি ছোট ছোট শহরে বা শহরের 
উপকণ্ঠে পাশাপাশি গড়ে তোল! হবে। এইভাবে একটি 
নিদিষ্ট এলাকায় কতকগুলি ক্ষুত্র শিল্প স্থাপিত হলে এ অঞ্চল 
একটি শিল্প উপনিবেশে (17)00918] 7)9৮৮6৪) পরিণত হবে। 

পশ্চিমবঙ্গে কাচরাপাড়ার নিকটবর্তা কল্যাণীতে এরূপ একটি 
শিল্প উপনিবেশ ([10009018] 7১86%0০ ) গঠনের পরিকল্পন! 

রয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় বিভিন্ন এলাকায় শিল্প 
উপনিবেশ সংগঠনের জন্য দশ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে । 
এই সকল শিল্প উপনিবেশে শিল্প শিক্ষার জন্য পলিটেকনিক্যাল 

স্কুল, শিল্প গবেষণাগার এবং শিল্প শিক্ষা ও উৎপাদন কেন্দ্র 
(7%:8101709-0010-0700006100 09066) স্থাপিত হবে। 

ক্ুত্র শিল্প সংগঠনের সমস্ত রকম সুবিধা, অর্থাৎ, কারখানা 

স্থাপনের উপযুক্ত ক্ষেত্র, বৈহ্যতিক শক্তি, জল, গ্যাস, বাষ্প, 

মালপত্র আমদানি-রপ্তানির জন্য যানবাহনের সুবিধা ও 

নিরাপত্তা ব্যবস্থা-_সব কিছুই শিল্প উপনিবেশে থাকবে । 

শিল্প উপনিবেশে এ অঞ্চলের বেকার লোকদের কর্মসংস্থান 

হবে। উপনিবেশের ক্ষুদ্র শিল্পগুলির পরিচালন। ও অর্থ নৈতিক 
সাফল্য দেখে জনসাধারণ নৃতন নৃতন বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান 
গঠনের অভিজ্ঞতা ও অনুপ্রেরণা লাভ করবে । "সরকারী 

অর্থে স্থাপিত দৃষ্টান্তমূলক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিও ভালভাবে 
গড়ে উঠলে সেগুলি বেসরকারী পরিচালনায় ছেড়ে দেওয়৷ 



কুটির-শিল্প ও সরকারী সহযোগ ৭১- 

হবে। জনসাধারণ শিল্প সমবায় সমিতি গঠন করে এই সব 

ক্ষুত্র শিল্পের কতৃত্ব ও মালিকা'ন গ্রহণ করবে । 

দ্বিতীন্্ প্ওবাক্িকী পলিকল্পনাস্ত 
গ্রাম ম্পিল্স ও শু শ্শিল্প খাতে ব্যস্ত 

পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় গ্রামশিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের সংগঠন 
ও উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, 

তা মোটামুটি আলোচন। করা গেল। প্রথম পঞ্চবাধিকী। 
পরিকল্পনায় গ্রামশিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য ব্যয় হয়েছে ৩১ 

কোটি টাকা । সে ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় 
এই খাতে সরকার পক্ষে ব্যয় ধরা হয়েছে ২০০ কোটি টাকা। 

ৰিভিন্ন কুটির শিল্পে এই টাঁকা নিম্নলিখিত ভাবে খরচ হবে-_ 

১। হস্তচালিত তাত শিল্প__ কোটি টাকা 
তুলা বস্ত্র বয়ন:": ২০,৫৬০ 

রেশম বস্ত্র বয়ন .. ,*৮১০৫ 

পশম বন্ত্র বয়ন-"" রি 

৫৯৫ 

২। খাদি-_ 

পশম স্বৃতা প্রস্তৃত ও বয়ন" ১৮১৭৯ 

কার্পাস স্ৃত। প্রস্তত ও খাদি... ১১ ১৪-৮ 

১৬৭ 



৭২. কুটির-শিল্প ও পরিকল্পন! 

৩। গ্রাম শিল্প__ 

ঢে'কি ছাটা চাউল প্রস্তত কার্য". ১০০৫৩ 

তেলের ঘানি ১৮ ৬৭ 

চর্ম শিল্প ১০০৫৬ 

গুড় শিল্প ১১. ৭ 

কুটির শিল্পে তৈরি দেশলাই . তত ১১ 
অন্যান্য গ্রামশিল্প *** ১৪০ 

৩৮৮ 

৪1 হাতের কাজ (7810010189169 ) ৮৯৮ ৯১৭০ 

৫। ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ( 97081] 90810 [1)00190165 ) ৫৫"* 

৬। রেশম শিল্প হিরা 

৭। তত্ত শিল্প (0017 30110101776 & ড০%11)6 ) ১০ 

৮1 (9610912,] 01701)98-_ 

বিভাগীয় পরিচালনা, শিল্প গবেষণা, 

শিল্প শিক্ষা ও উৎপাঁদনকেন্দ্র, বিক্রয়কেন্দ্র ইত্যাদি ১৫৯ 
কপ সপ উজ 

২০০০ 

উপরিউক্ত হিসাবের ২০০ কোটি টাকার মধ্যে কুটির ও 
ক্ষুদ্র শিল্পের পরিচালনায় যে কার্যকরী মূলধন ( 01101) 

0813169] ) প্রয়োজন হবে, তা। ধরা হয় নাই।." বর্তমানে 

প্রচলিত কুটির শিল্পের কার্ধকরী মূলধনের অবস্থা মোটেই 
সন্তোষজনক নয়। স্থতরাং গ্রামশিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্পের সংগঠন 



কুটির-শিল্প ও সরকারী সহযোগ ৭৩ 

ও উন্নয়নে যে প্রচুর মূলধনের আবশ্যক হবে, ত1 সরবরাহ 

করার দায়িত্ব ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারকে নিতে হবে। 

বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে মূলধন সংগ্রহে সাহায্য করবার 
উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার [700156719] [11)81006 

0011১018900 গঠন করেছেন। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত 

[17009019] 1711781008১ €0700120101 করৃর্ক বৃহৎ শিল্প- 

গুলিকে দীর্ঘমেয়াদী কিস্তিতে প্রদত্ত খণের পরিমাণ হচ্ছে 

২৮ কোটি ৭ লক্ষ টাক1। কিন্তু ক্ষুদ্র শিল্পগুলি সংগঠনের 
প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে রাজ্য সরকার সমূহের । এ জন্য 

দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্লের খাতে 
যে ২০ কোটি টাক! বরাদ্দ হয়েছে, তারমধ্যে ১৭৫ কোটি 
টাকা ব্যয় হবে রাজ্য সরকার সমূহের পরিচালনায় ও 

তত্বাবধানে । বাকী ২৫ কোটি টাঁকা ভারত সরকারের 
তত্বাবধানে খরচ হবে। কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলির কার্যকরী 
মূলধন সংগ্রহের দায়িত্বও তাই রয়েছে রাজ্য সরকারের উপর। 
এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রদেশে এগারটি 96869 [08009 

00190780020. গঠিত হয়েছে । রাজ্য সরকারের স্থপারিশ- 

ক্রমে 90869 [1081109 0010180100 ক্ষুদ্রায়তন শিল্প- 

গুলিকে মূলধন সংগ্রহের ব্যাপারে অর্থ সাহায্য করে। এ 
ছাড়া 200209%] 910781] 10001196195 (০0100180107) 

(১৯৫৫) ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে ধারে যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সুযোগ 

দিয়ে এবং তাদের উৎপন্ন দ্রব্য ভারত সরকারের বিভিন্ন 

দপ্তরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে দিয়ে ক্ষুত্র শিল্পগুলির উন্নয়নে 



৭৪ কুটির-শিল্প ও পরিকল্পন' 

সাহায্য করছে। ক্ষত্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি ন্যাশনাল স্মল 
ইনডান্ত্রিজ কপোরেশনের নিকট সরাসরি আবেদন করে অথব। 
ক্ষুদ্র শিল্প সহায়ক সংস্থার মাধ্যমে এই ধরনের সাহায্য পেতে 

পারে। কিন্তু কুটির শিল্প ও ক্ষুত্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন 
প্রয়োজন ও সমস্তাগুলি সমাধানের জন্য সাধারণত রাজ্য 

সরকারের শিল্প অধিকারে (10179000156 01 17100190069 ) 

আবেদন করতে হবে। কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী 
মূলধন ও কাচা মাল সরবরাহ, কারখানা স্থাপনের 

জন্য জমি বা বাড়ি সংগ্রহ, আমদানি ও রপ্তানি ব্যবস্থা, 

বৈদ্যুতিক শক্তি ও জলের ব্যবস্থা, ইত্যাদি বিষয়গুলির জন্য 

রাজ্যসরকারের শিল্প অধিকারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন 

করা দরকার । 

ক্ষুত্র শিল্পকে কার্যকরী মূলধন সংগ্রহে খণ দেবার 
জন্য স্টেট ফিনান্স কপোীরেশন গঠিত হয়েছে । কিন্তু প্রচলিত 

কুটির বা গ্রাম শিল্পের কার্যকরী মূলধন প্রধানত সংগ্রহ হবে 
সমবায় খণদান সমিতি থেকে । প্রত্যেক রাজ্যে ব৷ প্রদেশে 

কতকগুলি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক আছে। এই ব্যাঙ্কগুলির 
তত্বাবধানে শহর ও গ্রামাঞ্চলে অনেকগুলি সমবায় খণদান 

সমিতি কাজ করে! এই সমবায় খণদান সমিতিগুলিকে 

শক্তিশালী করবার জন্য রাজ্যসরকার এই সকল সমিতির 

অংশীদার হিসাবে মোটা টাকা যোগান দেবেন। রাজ্যসরকার 

আবার এই টাকা সংগ্রহ করছেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে কর্জ 

করে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক অব 
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ইণ্ডিয়া, স্টেট ফিনান্স কপের্ণরেশন ও কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের 

মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের কার্যকরী 
মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে। 

বৃহৎ শিল্পের প্রতিযোগিতা থেকে গ্রাম শিল্প ও ক্ষুত্র 
শিল্পকে রক্ষার জন্য ভারত সরকারের সংরক্ষণ ব্যবস্থার কথা 

পূর্বেই বল! হয়েছে । ভারত সরকার ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে শিল্প 
( উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ ) আইন পাশ করে বৃহৎ শিল্পের কার্ধকলাপ 

ও উৎপাদন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছেন। এই 

আইনের বলে ভারত সরকার কতকগুলি বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন 

ক্ষমতাকে যথেচ্ছ বাড়তে না দিয়ে সংশ্লিষ্ট গ্রামশিল্প ও ক্ষুদ্র 

শিল্পের বিস্তার ও উন্নয়নে সাহায্য করেছেন । দ্বিতীয় পঞ্চ- 

বান্ধিকী পরিকল্পনায় যে গ্রাম শিল্পগুলির উল্লেখ কর! হয়েছে 
তার কয়েকটি সম্পর্কে নিয়লিখিত সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা 

হচ্ছে। 

(১) টঢে'কি ছাঁটাই চাউল-_জনস্বার্থের খাতিরে বিশেষ 

প্রয়োজন ন! হলে বৈদ্যুতিক শক্তি চালিত নৃতন কোন চাউলের 
কলের লাইসেন্স দেওয়া হবে না এবং চলতি কলগুলিতে 

ছাঁটাই চাউলের পরিমাণ বাড়াতে দেওয়া হবে না। এই 
ব্যবস্থায় ধান ভানার কাজে ঢে'কির ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে। 

(২) জুতা তৈরির কুটির-শিল্প-_জুতা তৈরির বড় বড় 

কারখার্নাগুলিতে উৎপন্ন জুতার সংখ্য। বাড়তে দেওয়া হবে 

না। বড় কারখানাগুলির উৎপাদন-ক্ষমতা এভাবে নিয়ন্ত্রিত 
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হলে বাজারে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পে তৈরি জুতার চাহিদ! 
বৃদ্ধি পাবে । 

(৩) চামড়া তৈরির কাজে গ্রাম-শিল্প-_বড় বড় 
ট্যানারিগুলির ('%01)01199) উৎপাদন-ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে 

বাজারে কুটির ব৷ ক্ষুদ্র শিল্পে তৈরি পাকা চামড়ার চাহিদ! 
বাড়াতে চেষ্টা করা হবে । র 

(৪) কুটির-শিল্পজাত দেশলাই- প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ 
ফ্যাক্টরিগুলির উৎপাদন-ক্ষমতা। বুদ্ধির উপরে বর্তমানে যে 

নিষেধাজ্ঞা আছে, ভবিষ্যতেও তা বলবৎ থাকবে। এই 

ব্যবস্থায় বাজারে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ফ্যাক্টরি- 
গুলিতে উৎপন্ন দেশলাইয়ের চাহিদা! ও কাটতি বেড়ে যাবে। 

নিখিল ভারত খাদি ও গ্রাম-শিল্প বোর্ড উপরিউক্ত 

প্রধান প্রধান গ্রামশিল্পের সঙ্গে তেলের ঘানি, গুড়, মধু ও মোম 

উৎপাদন, 'তালগুড়, কাগজ, সাবান ও মাটির বাসন প্রভৃতি 

শিল্পের উন্নয়ন সম্পর্কে পরিকল্পনা তৈরি করেছেন। এই 

সকল শিল্পের প্রচলিত যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন প্রণালীর 

পরিবর্তন ও উৎকর্ষ সাধনের কথা বলা হয়েছে । 

খাদি ( তুল! ও পশম ) শিল্পের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনায় 

যে ১৬ কোটি ৭০ লক্ষ টাক! বরাদ্দ হয়েছে, তার মধ্যে 

অন্বর চরক! প্রবর্তনের জন্য কোন টাকা পৃথকভাবে দ্েখানে! 
হয় নাই। অন্বর চরকার কার্ষকারিতা নিয়ে এখনও পরীক্ষা 

চলছে। অন্বর চরক1 পরীক্ষার জন্য ভারত সরকার ১৯৫৬ 
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্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে একটি তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করেছেন । 
এই কমিটির সভ্যগণ প্রচলিত চরকাগুলির মধ্যে অশ্বর 
চরকাকেই শ্রেষ্ঠ বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্ত তাদের 
মতে আশ্বর চরকাকে আরও ভাল করে তৈরি করা যেতে 

পারে, যাতে অশ্বর চরকায় উংপন্ন সুতার পরিমাণ আরও 

বাড়ে এবং আরও উৎকৃষ্ট সৃতা এতে প্রস্তুত হয়। তদন্ত 
কমিটি মনে করেন যে, অন্বর চরকায় ২৪ কাউন্ট (০০01065) 

পর্যন্ত সততা ভালভাবে তৈরি হতে পারে। কমিটির সভ্য- 
গণের অধিকাংশের মতে অন্বর চরকার স্থৃতা মোটামুটি 
শক্ত এবং তাতে বয়নের উপযোগী । কিন্তু কমিটির কোন 

কোন সভ্য মনে করেন যে, এই স্ৃতা আগাগোড়া সমান 

মোটা নয় এবং হস্তচালিত তাতে বয়নের পক্ষে তেমন 

শক্ত নয়। হস্তচালিত তাতে মিলের স্ৃতায় বয়নকার্য 
যত তাড়াতাড়ি সম্পন্ন কর যায় অশ্বর চরকার সুতায় তা 

যাবে না। 

মোটের উপর, তদন্ত কমিটি আশা করেন যে, অন্বর 

চরক1। নিয়ে আরও কিছুকাল পরীক্ষা ও গবেষণার পর 

একে আর একটু উন্নত ধরনে তৈরি করতে পারলে অন্বর 
চরকা খাদি শিল্পে যুগান্তর আনবে এবং গ্রামাঞ্চলে অস্বর 

চরকার দ্বারা লক্ষ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হবে । 

অন্বর চরকার বিশেষত্ব এই যে, সাধারণ চরকায় যেখানে 

একটি মাত্র টাকুর সাহায্যে একগাছি স্তা তৈরি হয়, 
অন্বর চরকায় সেখানে ৫1৬টি টাকুতে একসঙ্গে ৫৬ গাছি সুতা 
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প্রস্তুত কর! যায় এবং কাজও সাধারণ চরকার তুলনায় 
তাড়াতাড়ি হয়। কাজেই অশ্বর চরকার সাহায্যে খাদি 
উৎপাঁদন বর্তমানের তুলনায় বহুগুণ বেড়ে যাবে এবং দেশের 

বস্ত্র সমস্তার সন্তোষজনক সমাধান হবে। 

কুটির-শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারের পরিকল্পনা ও সহযোগিতার 
কথা এখানে মোটামুটি আলোদ্বনা করা গেল। সমাজ 
উন্নয়ন ব্লকে (00700701016 106৬0101910 13100]) বা 

জাতীয় সম্প্রসারণ সেব। কেন্দ্রে (3%010108] 13:691)8101) 

367৮1০০ 13109) কুটির শিল্পের বিস্তার ও উন্নয়নের জন্য 
যেভাবে কাজ হবে তারও মোটামুটি পরিচয় আমর! 
পেয়েছি। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনায় যে সকল কুটির 
শিল্পের সংগঠন ও উন্নয়নের কথা বল! হয়েছে তার একটি 
তালিক। নিয়ে উদ্ধত করে আমরা বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ 

করছি :__ 

বুচটিল্র গু ক্ষুর ম্পিল্লেল তালিকা 

(ক) থান ও তাহার সংশ্লিষ্ট শিল্প ৫ 

১। লাঙল, কুঠার, কাস্তে প্রভৃতি কষি-যন্ত্রপাতি তৈরি 

২। কেক, রুটি, বিস্কুট ইত্যাদির কারখানা! 
৩। মৌমাছি পালন-__মধু ও মোম উৎপাদন 
৪। পক্ষী পালন 
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৫। কয়লা জ্বালানি কাঠ ইত্যাদি 

৬। মিষ্ট দ্রব্য (0010690610170]- 399৪) 

৭। ফুল, ফল ও শাক-সবজী উৎপাদন 

৮। ছুগ্ধ কেন্দ্র__মাখন, ঘি, পনীর প্রভৃতি ছুপ্ধ হইতে 

প্রস্তত দ্রব্যাদি 

৯। শুকনে। করে রাখা ফল ও সবজী 

১০। হাস ও মুরগী পালন 
১১। মংস্য চাষ__মাছের তেল, কৌটায় রাখা মাছ, 

শুটকী মাছ 

১২। আট! ও ময়দা তৈরি 

১৩। কোৌটায় ফল সংরক্ষণ 
১৪। আখের গুড়, তালগুড়, খেজুর গুড়, হাতে তৈরি 

চিনি ও মিছরি 

১৫। ফলের মোরববা, চিনি ও ফলের রসে তৈরি 
সংরক্ষিত খাছ্য (08105, 0611199 ৪170. 1079591598) 

১৬। গো, মহিষ, ছাগল, ভেড়। ও শুকর ছান। প্রভৃতি 

পণ্ড পালন | 

১৭। যব থেকে তৈরি খাস 

১৮। সার উৎপাদন-_তেলের খইলের সার, হাড়ের সার, 

মিশ্র (002019096) সার, ইত্যাদি 

১৯। মাংস বিক্রয় 

২০। আচার, চাটনি ও মশলাদি তৈরি 
২১। বীজ ও চারা উৎপাদন (1ব018275) 
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২২। তেলের ঘানি 

২৩। টেঁকিতে ধান ভানাই 
২৪। আটা, ময়দা ও চালের কল 

২৫। লবণ তৈরি 
২৬। সিরাপ, সোডা-লেমনেড (81590 96০1) ও 

বরফ তৈরি 

২৭। গোল আলু অথবা শক আলু থেকে তৈরি 
গুকোজ 

(খ) পরিচ্ছদ ও তাহার সংশ্লিষ্ট শিল্প £-_ 

১। ধুতি, শাড়ি, জামা, প্যান্ট প্রভৃতি তৈরি 

২। কাচের ও গালার চুড়ি, বাল? প্রভৃতি তৈরি 
কাপড়ের তৈরি কৃত্রিম ফুল 

৪। বিছানা, ঝালর, গদি প্রভৃতি তৈরি 

৫। কম্বল তৈরি 

৬। কাপড় ছাপার কাজ ও এ জন্য “রক' তৈরি 

৭। ব্রাশ তৈরি 
৮। টিন, পিতল, হাড়, ঝিনুক প্রভৃতি থেকে বোতাম 

তৈরি 
৯। ক্যালিকে। ছাপা 

১০। ক্যানভাসের জুতা 
১১। কার্পেট বয়ন 

১২। তুল পেঁজ! 

৩ 



১৩। 

১৪। 

১৫। 

১৬। 

১৭। 

১৮ । 

১৯ | 
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সুচী শিল্প-_এমতব্রয়ডারি কাজ 

পাট ও শণের বস্তা ও দড়ি তৈরি 
শোল। ও কাপড়ের টুপি 
হোসিয়ারী শিল্প- মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি 

জুতার ফিতা ও অন্যান্য ফিতা 

বস্ত্র ধৌতাগার, 

চর্ম শিল্প__বুট, জুতা, চগ্ল, চটি, স্ুটকেস, বিছানা 

বাঁধার পেটি ইত্যাদি 

২০ । 

২১। 
২২ । 

২৩। 
তৈরি 

২৪। 
২৫। 
২৬। 
২৭। 

২৮। 

চামড়। তৈরি (],98901)67. 0801017)6) 

লিনেন দ্রব্য 
অলঙ্কার শিল্প 

পাট ও শণের চট, গালিচা ও আসন প্রভৃতি 

রেশম চাষ, রেশম স্ৃতা ও বস্ত্র উৎপাদন 

খাদি শিল্প 

দ্জির কাঁজ 
ছাতা ও ছাতার বাট তৈরি 

তুলা, পশম, তসর, পাট প্রভৃতির বয়ন শিল্প 

হুস্তচালিত অথব৷ বিছ্যংচালিত তাতে 

২৪৯ | 

৩০ | 

৩১। 

কিস্তি 

পশমী স্থৃতা ও পশমী দ্রব্য তৈরি 

পশম উৎপাদন 

জরির কাজ 



৮২ কুটির-শিল্প ও পরিকল্পন! 

(গ্ন) গৃহনির্মাণ ও তাহার সংশ্লিষ্ট শিপ £__ 

১। নানাবিধ বাঁশের কাঁজ (বাগান ও আসবাবপত্র 
তৈরি সহ) 

২। পিতল-কাসার শিল্প 

৩। ইট ওটালি তৈরি 

৪। বেতের কাজ 

৫। মোমবাতি 

৬। ছুতোরের কাজ 
৭। তক্ষণশিল্প (087%708)- গজদস্ত, প্রস্তর ও কাঠ 

প্রভৃতির উপর খোদাই কাজ 

৮। সিমেন্টের জিনিস তৈরি-_যথা, জানালা, “ভোন্টলেটর+ 

বেঞ্চ, নর্দামার “পাইপ, খেলন৷ প্রভৃতি 

৯। কাচ ও চীনামাটির জিনিস তৈরি 

১০। তত্তশিল্প-_দড়ি, পাপোশ, আসন, পাটি, মাহুর 

প্রভৃতি 
১১। কাঠের আসবাবপত্র--তক্তপোশ, বেঞ্চ, চেয়ার, 

টেবিল, আলনা, রেলের পাটি ইত্যাদি 

১২। লোহার বল্টু পেরেক, তার, জাল, কড়াই, হাতা, 

দরজার কবজা, খিল ইত্যাদি 
১৩। চুন উৎপাদন 

.১৪। তাল! তৈরি রি 

১৫। পিতল, কীসা, এলুমিনিয়াম, তামা, লোহা প্রভৃতি 
ধাতুর বাসনপত্র 
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১৬। ছবির ফ্রেম তৈরি 
৯৭। মাটির বাসন ও খেলনা 

১৮। রঙ তৈরি 
১৯। কামারশাল। 

২০। পাথরের কাজ 
২৯। কাঠের কাজ, 

২২। টিনের পাতের কাজ 

২৩। লোহার পাত থেকে বাক্স, আলমারি, বালতি ও 

অন্তান্য বাসন তৈরি | 

২৪। যন্ত্রপাতি মেরামতের কাজ 

২৫। কাঠ চেরাই 
২৬। নৌকা নির্মাণ 

(ঘ) রাসায়নিক শিল্প £- 

১। ভেষ্জ উদ্ভিদ থেকে ওষধ সংগ্রহ 

২। কালি তৈরি 
৩। সোডিয়াম কার্বনেট 

৪। হাইড্রোক্লোরিক আযসিড ও নাইটি ক আিড 
৫। ফিটকিরি, তু'তে, হীরাকস প্রভৃতি উৎপাদন 

(৬) বিবিধ শিল্প 2 

১। আগরবাতি তৈরি 

২। খেলাধূলার জিনিস 
৩। বিড়ি শিল্প 



৮৪ 

৪ । 

৫ । 

৬। 

পী। 

৮ | 

৯ | 

১০ | 

১১৯ | 

১২। 

১৩ । 

১৪। 

১৫ । 

১৬। 

১৭ | 

১৮ । 

১৯ | 

২৩ । 

২১। 

২২। 

২৩। 

২৪ । 

৫] 

২৬। 

কুটির-শিল্প ও পরিকল্পন। 

সাইকেলের অংশবিশেষ তৈরি 

রঙের কাজের জন্ত ব্রাশ 

মৃত পশুদেহের সদ্ধযবহার 

কার্ডবোর্ডের বাক্স 

চুরুট ও সিগারেট তৈরি 

শঙ্খ শিল্প | 

ক্রেয়ন (07:95 009) তৈরি 

ছুরি, কাচি, কাটা, চামচ তৈরি 

ভেষজ শিল্প 

রড উৎপাদন 

এনামেলের কাজ 

ধাতুর উপর “এনগ্রেভ” করার কাজ 

বাজী তৈরি 

তাত ও তাতের সরঞ্জাম তৈরি 

কাচ শিল্প 

গঁদ, শিরীষ, রজন, ধুনা উৎপাদন 
সোন। ও রূপার কাজ 

হাতে তৈরি কাগজ ও কাগজের মণ্ড 

ছড়ি, লাঠি ইত্যাদি তৈরি 

মৃত্তি শিল্প 
কালি ও কালির প্যাভ 

গাল, বানিশ ও রঙের কাজ 

টিনের পাত্র 



কুটির-শিল্প ও সরকারী সহযোগ ৮৫ 

২৭। দেশলাই তৈরি 

২৮। .মণিকারের কাজ 

২৯। নানাবিধ মাছুর ও পর্দা তৈরি 

৩০। মার্বেল পাথরের কাজ 

৩১। অভ্র শিল্প 

৩২। মোটর গাড়ির কাঠামো (3০) তৈরি 
৩৩। বাগ্যন্ত্র তৈরি 

৩৪। মুক্তা সংগ্রহ 

৩৫। শ্লেট ও পেনসিল তৈরি 

৩৬। গন্ধতৈল ও আতর 
৩৭। বই বাঁধার কাজ 

৩৮। গ্রামের রাস্তাঘাট তৈরি ও মেরামতের কাজ 
৩৯। রবারের জিনিস ও খেলন৷ 

৪*। জুতা ও জুতার পালিশ 
৪১। সাবান তৈরি 

৪২। অস্ত্র চিকিৎসার যন্ত্রপাতি 

৪৩। তামাক শিল্প-_নস্থ, জর্দা প্রভৃতি তৈরি 

৪৪। ইস্পাতের তৈরি ইছুরের খাঁচা, পাখির খাঁচা, পিন, 
সেফটিপিন, ক্লিপ ইত্যাদি 

৪৫। সেলাই কল 

৪৬। বৈছ্যাতিক বাতি ও অন্যান্তি দ্রব্য 



গশ্চিমবাঙ্গে কূটির শিষ্গ 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার রচনাকালে পশ্চিমবঙ্গ 

সরকার পরিকল্পনা কমিশনের নিকট পশ্চিমবঙ্গের জন্য ২৬৬ 

কোটি টাকার একটি পরিকল্পনা উপস্থিত করেন। পদ্ধিকল্পন! 

কমিশনের সহিত আলোচনা ক্রমে এই টাকার পরিমাণ 

কমিয়ে পশ্চিমবঙ্গের জন্য ১৬১৫ কোটি টাকার একটি 

পরিকল্পন। প্রস্তুত করা হয়। পরে সমস্ত রাজ্য সরকারের 

পরিকল্পনাগচলি একত্র করে পরিকল্পনা কমিশন দ্বিতীয় 

পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় মোট ব্যয়ের পরিমাণকে শতকরা ৫ 

টাকা হারে কমিয়ে দেন। ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ 

দায়িত্বে ও পরিচালনায় দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার যে 

কাজগুলি পশ্চিমবঙ্গে হবে তার জন্য মোট বরার্দ টাকার 

পরিমাণ এসে দীড়িয়েছে ৯৩ কোটি ৪৪ লক্ষে। পশ্চিমবঙ্গের 

গ্রাম পঞ্চায়েত, বন্যা নিরোধ, শহর এলাকায় জল সরবরাহ, 

গ্রামাঞ্চলে গৃহনির্মাণ এবং গঙ্গা বাধ পরিকল্পন। প্রভৃতির জন্য 

যে ব্যয় হবে তা অবশ্য পূর্বোক্ত ১৫৩৪৪ কোটি টাকার মধ্যে 

ধর! হয় নাই, কারণ এই কাজগুলির জন্ত প্রয়োজনীয় অর্থের 

ব্যবস্থা ভারত সরকার করবেন স্থির হয়েছে। | 

পশ্চিমবঙ্গের এই পরিকল্পনায় ২ লক্ষ ৩৫ হাজার বেকার 

লোকের কর্মসংস্থান হবে বলে আশা! করা যায়। দ্বিতীয় 
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পঞ্চবাধ্ধিকী পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন- 

মূলক কাজে যে টাকা বরাদ্দ হয়েছে তার একটা। মোটামুটি 

হিসাব নিচে দেওয়া গেল__ 

১। কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন 

২ 

কৃষি উৎপাদন 

জল নিকাশ ব্যবস্থা (111)01 [1169000) 

জমি উন্নয়ন (1,800 19610010176) 

শহ্াগার ও বিক্রয় ব্যবস্থ। 

(81000909106 & 1৬1971901109) 

পশুপালন 

তুপ্ধ কেন্দ্র ও ছুগ্ধ সরবরাহ 

বন 

মংস্াচাষ 

সমাজউন্নয়ন ও জাতীয় 

সম্প্রসারণ সেব। পরিকল্পন! 

সমবায় 

বিবিধ 

সেচ ও বিদ্যুৎ শক্তি 

1৬0161000095০ 77:0)90% 

বড় এবং মাঝারি ধরনের সেচ পরিকল্পন। 

বিহ্যৎ 

কোটি টাকা 
৩৩৩৬ 

৪৪৮ 

২৮৫ 

৩৩৩ 

০৯১৭ 

2১ 

৪৬৭ 

১৪৯৩ 

০*৭৪ 

১৪২৫ 

১৩৩ 

০১৬ 

৩০:৪০ 

১৪১৮ 

৩৮৭ 

১২৩৫ 



৮৮ কুটির-শিল্প ও পরিকল্পন! 

৩। শিল্প ও খনি 

কারখানায় উৎপাদন (80601 

[700806107)) 

শিল্প উপনিবেশ ও শহর নির্মাণ 

গ্রামশিল্প ও কুত্র শিল্প 

৪। যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা 

রাস্তা 

যানবাহন 

৫। শিক্ষা 

৬। স্বাস্থ্য 

৭। গৃহনির্মাণ 

৮। অন্যান্তা সমাজ-সেবামূলক কার্য 
শ্রম 
অনুন্নত সম্প্রদায়ের কল্যাণ 

সমাজ কল্যাণ 

৯। বিবিধ 

*১০। পশ্চিমবঙ্গ ডেভালাপমেন্ট কপে্ণরেশন 

৯৪৮ 

১*৪৩ 

”৫৪ 

৭9৪ 

১৯০৩ 

১৭১৪ 

১৯৩ 

২১৩০ 

১৯৪৯৫ 

৮৫৯ 

৩০২ 

১৩১ 

১৬৬ 

০*৩৫ 

২১৪ 

৬১৭ 

১৫৩৪৪ 

₹ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকার নিম্নলিখিত কয়েকটি 
উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ ডেভালাপমেপ্ট 
কপোারেশন গঠন করছেন-_ 

(১) চি পূর্বদিকে অবস্থিত ছুটি বৃহৎ জলাভূমির 
র 
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(২) কলিকাতার নর্ধমাগুলির ময়লা জল নিফাশনের 

ব্যবস্থা এবং এঁ ময়লা! জল থেকে গ্যাস ও সার 
উৎপাদন 

(৩) ছ্র্গীপুরে কোক-গ্যাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানা! 
(10168) 0019-0৬00 [212906 0010) ৮0161" 

1701901-) 

এই কাজগুলি শেষ করতে ডেভালাপমেণ্ট কপেণরেশনের 

মেট প্রয়োজন হবে ২৬ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা__-এর মধ্যে 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রদত্ত অর্থ হচ্ছে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ 

টাকা। 

উপরের তালিকাটিতে দেখা যাচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গ 

সরকারের পরিকল্পনায় শিল্প খাতে ধরা হয়েছে ৯৪৮ কোটি 
টাকা, এবং এই টাকার মধ্যে বৃহৎ কারখানা শিল্পে ব্যয় হবে 

মাত্র ১৯ কোটি টাকা। 

অবশিষ্ট টাকার প্রায় সমস্তই গ্রামশিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের 

ংগঠন ও উন্নয়নে ব্যয় হবে। দেশের বৃহৎ শিল্পগুলি কেন্দ্রীয় 

সরকারের ব্যবস্থাধীনে রাখা হয়েছে । ভারত সরকার সরাসরি 

ভাবে সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা! করেন। এই কারণে 
পশ্চিমবঙ্গ রাঁজ্য সরকারের পরিকল্পনায় গ্রামশিল্প ও ক্ষুদ্র 

শিল্পের উপর যতটা সম্ভব জোর দেওয়া হয়েছে। 

প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার কার্ধকালে পশ্চিমবঙ্গের 

প্রচলিত কুটির ও ক্ষুত্রায়তন শিল্পগুলির অবস্থা ও কার্যকরী 
ক্ষমতা পরিমাপের জন্য একটি তদন্ত হয়। প্রত্যেক জেল! 
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হিসাবে এই তদন্তের বিবরণ ছাপা হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। 

পশ্চিমবঙ্গে কুটির শিল্পের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জন- 
সাধারণের মনে একটা স্পষ্ট ধারণ জন্মারার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক 

জেলা ও মহকুমার প্রচার অফিস থেকে এই শিল্প তদন্তের 
বিবরণের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয় । 

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম পঞ্চবাধ্িকী, পরিকল্পনায় কুটির শিল্প 
খাতে খরচ হয়েছে প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা। এই টাকায় 

হস্তচালিত তাত, খাদি, শাখা, হাতে তৈরি কাগজ, গুড়, 

মাছুর, দড়ি, পাপোশ, কার্পেট, শতরঞ্চ, চীনামাটি ও পিতল- 

কীসার বাসন, নানাবিধ খেলার জিনিস, মধু ও মোম উৎপাদন 

প্রভৃতি প্রচলিত কুটির শিল্পগুলির উন্নতি বিধান কর! হয়েছে। 
১৯৪৮ শ্রীষ্টব্দে খাদি উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ আরম্ত হবার 

পর ১১৭০টি গ্রামের ৩১৮৪২ জন গ্রামবাসীকে খাদিশিল্লে 

ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে । ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস 
পর্যস্ত এই সকল খাদি কেন্দ্রে ৭ লক্ষ ৬৫ হাজার গজ খাদি 

বস্ত্র এবং ৩৪৫১ মণ খাদি স্ৃতা তৈরি হয়েছে। 

উন্নততর প্রণালীতে হস্তচালিত তাতের কাজ শিক্ষা! দিবার 

জন্য বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, ফুলিয়া এবং নবদ্বীপে শিল্প কেন 

খোলা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় হস্তচালিত তাতে বস্ত্র 

বয়নকারীদের বহু সমবায় সমিতি গঠন করে তাদের 

প্রয়োজনীয় সতা সরবরাহ ও উৎপন্ন বস্ত্র বিক্রয়ে সাহায্যের 
ব্যবস্থা হয়েছে । এরূপ ৬৩টি তাতবন্ত্র উৎপাদন সমিতিকে 

একত্র করে একটি কেন্দ্রীয় তাত শিল্পী সমবায় সমিতি গঠন 
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করা হয়েছে । এই কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির পরিচালনায় 

২০০টি বিক্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে । তাতিরা শাড়ি-কাপড় 

তৈরি করতে যাতে সস্তায় তাদের স্ৃতা রঙ করে নিতে পারে, 

এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে কুড়িটি সৃতা রড করার কারখান। 

স্থাপন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ভাত শিল্পী সমবায় সমিতি তার 

অধীন সমস্ত তাত বস্ত্র উৎপাদন সমিতির তৈরি কাপড়গুলি 

সমিতির বিক্রয়-কেন্দ্রগুলিতে জমা নেয়। এই সমস্ত কাপড় 

বিক্রি শেষ হবার আগেই রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সমিতির 

মারফতে তাতিদের মজুরির টাক। অগ্রিম দেবার ব্যবস্থা! 

করেন। সরকার বস্ত্র উৎপাদন সমিতির তাতিদের প্রয়োজনীয় 

স্ুতাও ধারে সরবরাহ করেন। 

শঙ্খশিল্ীদের শাখা তৈরির ব্যবসায়ে সাহায্যের জন্য 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাদ্রাজ সরকারের নিকট থেকে সরকারী 

দপ্তরের মারফত শঙ্খ খরিদের বন্দোবস্ত করেছেন। সিংহল 

থেকেও ৩ লক্ষ টাকার শঙ্খ খরিদের ব্যবস্থা হয়েছে। নদীয়া, 

বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুরের শঙ্খশিল্পী সমবায় সমিতিগুলির 
প্রত্যেকটিকে ৫০০০২ টাকা খণ দেওয়া হয়েছে। 

হাতে তৈরি কাগজশিল্পটিকে পুনজীঁবিত করার চেষ্টা 

হচ্ছে। কলিকাতায় আধুনিক যন্ত্পাতিসহ হাতে তৈরি 
কাগজের একটি উৎপাদন কেন্দ্র খোলা হয়েছে। ছে'ড়। 

কাপড়ের মণ্ড থেকে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাগজ এই কেন্দ্রে তৈরি 

হয়। অফিসের “ফাইল কভার', এনভেলাপ, “ফাইল-ফ্লাপ' 

প্রভৃতিও এখানে প্রস্তুত হয়। 
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গুড় উৎপাদন পশ্চিমবঙ্গের একটি অতি পুরাতন কুটির- 
শিল্প । এই শিল্পের উন্নয়ন ও বিস্তারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ 

সরকার বর্তমানে ১১৮টি গুড় উৎপাদন শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা 

করছেন । 

১১৫৪-৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী ও বেসরকারী গুড় উৎপাদন 

কেন্দ্রগুলিতে মোট ১৯৪০৫ মণ গুড় উৎপন্ন হয়েছে । তালগুড় 

শিল্পকে ব্যাপকভাবে প্রচলনের জন্য সরকার বনু অভিজ্ঞ 

কর্মচারী নিয়োগ করেছেন। কর্মচারীর বিভিন্ন পল্লী অঞ্চলে 

গিয়ে গ্রামবাসীদের মাধুনিক পদ্ধতিতে তালগাছ কেটে রস 
সংগ্রহের কৌশল এবং উন্নততর প্রণালীতে চুল্লী তৈরী করে 
এ রস থেকে অল্প সময়ে গুড় তৈরি করা শিক্ষা দিয়ে থাকেন । 

পল্লীতে পল্লীতে তালগুড় শিল্পীদের সমবায় সমিতি গঠন 

করে সরকার এই সব কাজ করছেন। রস জ্বাল দেবার জন্য 

সমিতির কর্মীদের সরকার থেকে নৃতন ধরনের কড়াই ও গাছ 
কাটার জন্য কাটারি প্রভৃতি সরবরাহ করা হয়। প্রয়োজনীয় 

যন্ত্রপাতি ছাড়াও সরকার তালগুড় শিল্পীদের প্রয়োজনীয় 

অর্থ সাহায্য করেন। উৎপন্ন তালগুড় বিক্রির ব্যবস্থাও 

সরকার থেকে করা হয় । 

নানাবিধ খেলার জিনিস তৈরি শিক্ষা দিবার জন্য 

কলিকাতার নিকটে একটি উৎপাদনও শিক্ষা কেন্দ্র (0810017) 

0010 [১1000061010 097709) স্থাপিত হয়েছে । পিতল- 

কাসার বাসন শিল্পের প্রসারের জন্য ভারত সরকারের 

সহায়তায় একটি পরিকল্পন] প্রস্তুত করা হয়েছে এবং 
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বাকুড়াতে এই শিল্পের একটি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হচ্ছে। 
মেদিনীপুর জেলার বৈসনা চকে পশুর শিং থেকে নানাবিধ 
শিল্পদ্রব্য তৈরি শিক্ষা দেবার জন্য একটি শিক্ষাকেন্দ্র খোল৷ 
হয়েছে। ২৫ জন শিক্ষার্থী এখানে এই শিল্পে শিক্ষালাভ 
করছে। কেরাল। রাজ্যে এই শিল্পের প্রচলন খুব বেশী এবং 

ভারতের বাইরে বিদেশের বাজারে এই শিল্পদ্রব্যের যথেষ্ট 
চাহিদা আছে। 

বঙ্গবিভাগের পর মেদিনীপুর এবং বসিরহাটে মাছুর 

শিল্প বিস্তার লাভ করেছে। মাছুর শিল্পের উন্নয়নের 

জন্য মাদুর-বয়নকারীদের নিয়ে ১৭টি সমবায় সমিতি গঠন কর! 

হয়েছে। এই সকল সমিতির মোট সভ্যসংখ্য। হচ্ছে ৮১৫। 
মাহুর বয়ন শিল্পী সমিতিগুলির কাজে সাহায্যের জন্য পশ্চিম- 

বঙ্গ সরকার একটি মাছুর শিল্প গবেষণ! কেন্দ্র খুলেছেন। কাচা 
মাল সংগ্রহে সাহায্যের জন্য মেদ্রিনীপুরের পাঁচটি মাহুর শিল্প 
সমবায় সমিতিকে সরকার থেকে ২৭ কুড়ি হাজার টাকা খণ 

দেওয়া হয়েছে । বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৪* হাজার মাছুর 

তৈরির কারিকর আছে। পূর্ববঙ্গ থেকে বহু হিন্দু কারিগর 
এসে মেদিনীপুর, ২৪পরগনা, হাওড়া ও বর্ধমানে বনবাস 
করছে। বর্তমানে মেদিনীপুরেই মাছুর শিল্পীর সংখ্যা সবচেয়ে 

বেশী এবং পশ্চিমবঙ্গের মোট উৎপাদনের শতকরা ৬* ভাগ 

মাছুর মেদিনীপুরেই তৈরি হয়। 
এক রকমের লম্বা ঘাস থেকে মাছুর তৈরি হয়। সাধারণত 

এই ঘাসকে বল! হয় মাছুর কাঠি বা মাছুর ঘাস। মেদিনীপুর, 
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২৪পরগনা ও বধমানে এই ঘাসের প্রচুর চাষ হয়। 
মেদিনীপুরের মাছুর কাঠি উৎকৃষ্ট । ২৪পরগন! জেলার অনেক 

জল! জায়গায় “মিলে ঘাস নামে এক রকম ঘাস আপন! 

থেকেই জন্মে। এগুলি দেখতে অনেকট৷ মাছুর কাঠির মত, 
তাই মিলে ঘাসও মাছুর তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। 

মোতর! গাছের ছাল থেকে পাটি তৈরি হয়। মোতরা 

গাছগুলি আট-নয় ফুট লম্বা হয় এবং আধ থেকে দেড় ইঞ্চি 

ব্যাস পর্যস্ত মোটা হয়। পূর্ববঙ্গ ও আসামের খাল, বিল ও 
ডোবা অঞ্চলে প্রচুর সংখ্যায় মোতরা গাছ আপন! হতেই 
জন্মে। পশ্চিমবঙ্গে আগে “মোতরার' চাষ ছিল না, তাই 

এখানে পাটি তৈরির কারিকরও ছিল না। বঙ্গ বিভাগের পর 

পূর্ববঙ্গের বহু হিন্দু কারিকর পশ্চিমবঙ্গে এসে “মোতরার' 
চাষ আরম্ত করেছে। 

কুটির শিল্প হিসাবে মাছুর ও পাটি তৈরির কাঁজ একটি 

লাভজনক বৃত্তি। বাড়ির মেয়েরা ঘরকন্নার কাজ করেও 

সপ্তাহে ৩।৪ট1 মাছুর তৈরি করতে পারে। ১৫২০২ টাকা 

খরচ করলেই মাছর তৈরির যন্ত্রপাতি যোগাড় করা যায়। 

মাছুরের চাহিদাও বাজারে যথেষ্ট। শীতল পাটিরও সমাদর 

গৃহস্থের ঘরে ঘরে। বর্মা, সিংহল, সৌদী আরব ও ইরাক 

প্রভৃতি বিদেশের বাজারেও পশ্চিম বাংলার মাছুর রপ্তানি হয়। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এজন্য মাছুর ও পাটি তৈরির কারিগরদের 

সমবায় সমিতির মারফতে সঙ্ঘবদ্ধ করে এই শিল্পের সংগঠন 

ও উন্নয়নের চেষ্টা করছেন। 



পশ্চিমবঙ্গে কুটির-শিল্প ৯৫ 

দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গে গ্রামশিল্প ও 

ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয়েছে শিল্পশিক্ষা! ও উৎপাদন 

বৃদ্ধির উপর । গুড় শিল্পের উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে প্রায় ছুই 

লক্ষ মণ গুড় তৈরি হবে। প্রায় ৩০ টন হাতে তৈরি কাগজ 

উৎপন্ন হবে। কুটির শিল্পে দেশলাই উৎপাদনের কাজে ৪** 
লোক জীবিকা অর্জনের স্থযোগ পাবে । উন্নত ধরনের হস্ত- 
চালিত তাতের কাজ শিক্ষাদানের জন্য ২৫০টি হস্তচালিত তাতের 
উৎপাদন কেন্দ্র খোল। হবে। অন্যান্য কুটির শিল্পেরও অনেক- 

গুলি শিক্ষা-সহ-উৎপাদন কেন্দ্র (7':910105-0010-7200110- 

0101) €02106:65) খোলা হবে। ২৪ পরগনা জেলায় হাবরা 

উদ্বাস্তু উপনিবেশে ৬* জন শিক্ষার্থাকে ভুরি বয়ন শিল্প 
শেখাবার জন্য একটি শিক্ষা-সহ-উৎপাদন কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। 

এই সকল শিক্ষার্থীদের পরে সরকারী উৎপাদন কেন্দ্রে 
বেতনভোগী কর্ম হিসাবে নিযুক্ত কর] হবে। এই শিক্ষা-সহ- 
উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ 

সরকারকে ৫২,৮২৩ টাকা মগ্তুর করেছেন। বিভিন্ন হাতের 

কাজ শিক্ষা দেবার জন্য নিখিল ভারত হস্ত শিল্প (1781)01- 

018,165) বোর্ড পশ্চিমবঙ্গে হাতের কাজের (778701078168) 

তিনটি 81710000100 7০001009000 08065 খুলছেন। 

ফিতা তৈরির ছুটি নৃতন কারখান। পশ্চিমবঙ্গে স্থাপিত হচ্ছে। 
এই কারখান। ছুটিও শিক্ষা-সহ-উৎপাদন কেন্দ্র হিসাবে কাজ 

করবে । 

পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পনায় রেশম শিল্পের উন্নয়ন ব্যবস্থাকে 



৯৬ কুটির-শিল্প ও পরিকল্পন! 

বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । এক কালে রেশম শিল্পের জন্য 

এই প্রদেশ বিখ্যাত ছিল। প্রাচীন যুগ থেকে বাংলা ও 
আসামে উৎপন্ন রেশম বস্্ব ভারতের বাইরে নানা স্থানে 

রপ্তানি হয়ে আসছিল । বাংল! ও আসামের পরে কাশ্মীরে 

এই শিল্পের প্রবর্তন হয়। কাশ্শীর থেকে রেশম শিল্প ক্রমে 

কোল্লেগল ও মহীশুরে ছড়িয়ে পড়ে। ইংরেজের। ভারতে 

রাজ্য স্থাপনের পর রেশম ব্যবসার উন্নতির জন্য বিদেশী 

বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করে। তাতে বিশেষ ফল না পেয়ে ইংরেজ 

সরকার ভারতে রেশম উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চীন থেকে রেশম 

পোকা ও তৃ'ত গাছ আমদানি করেন। বাংলাদেশের পক্ষে 

এর ফল হল বিপরীত। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে রেশম 

পোকার মড়ক লেগে গেল; ফলে বাংলার উন্নতিশীল রেশম 

শিল্প নষ্ট হল। সৌভাগ্যক্রমে রেশম পোকার এই ব্যাপক 
ব্যাধি কাশ্মীর ও মহীশুরে দেখা দেয়নি। তাই সেখানকার 

রেশম শিল্প এই ক্ষতির থেকে বেঁচে গেল। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্যারাস্থট তৈরির জন্য রেশম 
বস্ত্রের চাহিদ] দারুণ বেড়ে যায়, ফলে ভারতেও রেশম চাষ 

ও শিল্পের অনেকখানি উন্নতি ঘটে । ১৯৩৯ শ্রীষ্টাব্দে ভারতে 
৪৪৬১৩ একর জমিতে তুত গাছের চাষ হত; ১৯৭৬-৪৭ 

খ্রীষ্টাব্দে সেখানে প্রায় দেড় লক্ষ একর জমিতে তু'ত গাছের 

চাষ হয়েছে । কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ভারতে রেশম 

চাষ এখনও অনেকখানি পিছিয়ে আছে। ভারতের 

বাৎসরিক প্রয়োজন এক কোটি পাউণ্ড রেশম ও রেশম 



পশ্চিমবঙ্গে কুটির-শিল্প ৯৭ 

দ্রব্য, সেখানে উৎপন্ন হয় মাত্র ২১ লক্ষ পাউণ্ড। এই 
সমস্ত দিক বিবেচনা করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১০০০ একর: 
নৃতন জমিতে তু'ত গাছ চাষের সিদ্ধান্ত করেছেন। উন্নত 
ধরনের রেশম বীজ (6909 0? 9099078 ) ও তু" গাছ 

উৎপন্ন করা হবে। রেশম শিল্পীদের স্ৃৃতা তৈরির কাজে 
চরকা সরবরাহ কর! হবেে। রেশম উৎপাদনের হার যাতে 

বাড়ে এবং উন্নততর রেশম স্থৃতা ও বস্ত্র উৎপন্ন হয়, সে 

বিষয়ে চেষ্টা করতে হবে। 

ক্ষুত্র শিল্পের সংগঠন ও উন্নয়ন সম্পর্কে পরিকল্পনার কথা 
আগেই বল। হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে বৈহ্যতিক শক্তি সরবরাহের: 

ফলে পশ্চিম বঙ্গের নানাস্থানে ক্ষুত্র শিল্প সংগঠনের পথ 
সহজ হয়েছে । কল্যাণীতে একটি শিল্প উপনিবেশ গড়ে 

তোলার চেষ্টা হচ্ছে। বৃহৎ শিল্পের সহযোগী (%001]19 ) 

শিল্প হিসাবে সাইকেলের অংশ (79:6 ) তৈরির কারখানা 

স্থাপনের জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকার ব্যবস্থা করছেন । 

সরকার পরিচালিত শিক্ষা-সহ-উৎপাদন কেন্দ্রগুলি' 

(09119117600 [00990061010 681)09 ) ছাড়াও 

বেসরকারী শিল্প শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে পশ্চিম বঙ্গের শিল্প, 

অধিকার (10190601899 ০0£ 11)0056195 ) থেকে প্রতি 

মাসের হিসাবে অর্থ সাহায্য করা হয়। বেসরকারী কোন: 

প্রতিষ্ঠান বা সমিতি হস্তচালিত ভাতের কাজ শেখাবার 
জন্য বয়ন বিগ্যালয় অথবা হাতের কাজের (17800101969 ), 

বা তন্তশিল্পের (0০01: [00085 ) বি্ভালয় গড়ে তুললে, 

কু-_৭ 



৯৮ কুটির-শিল্প ও পরিকল্পন। 

শিল্প অধিকারের কর্মচারীরা এইগুলি পরিদর্শন করেন এবং 
এই শিল্প বিগ্ভালয়গুলির কাজ সন্তোষজনক হলে, এগুলি 

পরিচালনার জন্য শিল্প অধিকার মাসিক সাহায্যের ব্যবস্থ। 
করেন। এই সকল শিল্প বিষ্ভালয়ের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের 

ব্যাপারেও শিল্প অধিকার অর্থ মপ্তুর করেন। শিল্প অধিকারে 

আবেদন করলে সরকারের “শিল্প প্রতিপাদক দল" (0088৪ 

[1)00156য ]061000105019010] 7৪765 ) গ্রামাঞ্চলে গিয়ে 

স্থানীয় লোকদের বিভিন্ন শিল্প কাজে শিক্ষা দিয়ে আসেন। 

সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন পরিকল্পনাতেও জীবিকা! 

অর্জনের জন্য উদ্বাস্তদের কুটির-শিলে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা 
হয়েছে । পুনর্বাসন বিভাগ কৃ পরিচালিত উদ্বাস্তদের 
শিল্প শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে ততন্তশিলপ (0০0 দা92:51776 ৫ 

91011017170 ), ছাঁটাই রেশম থেকে স্থৃতা তৈরির কাঁজ 
( 8365 ৪11] 80110017)% ), দজির কাঁজ, রক ছাপার কাজ 

(01001 19006105 ) ও ছাতা। তৈরি প্রভৃতি শিল্প শিক্ষা 

দেওয়। হয়। পুনর্বাসন বিভাগ কয়েকটি আবাসিক (195- 

01)0181 ) শিল্প শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করছেন। এগুলির 

সমস্ত ব্যয় পুনবাসন বিভাগ বহন করেন এবং এখানে উদ্বাস্ত 

শিক্ষার্থীদের খাঁওয়া-পরার জন্য বৃত্তি দেওয়! হয়। নির্ভর- 
যোগ্য বেসরকারী সমিতি ব৷ প্রতিষ্ঠানের মারফতেও পুনর্বাসন 
বিভাগ কতকগুলি শিল্প শিক্ষাকেন্ত্র পরিচালনা করেন। 

এগুলিতে উদ্বান্ত শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ বাড়ি থেকে এসে কাজ 
শিখে যায় এবং এর জন্য তারা প্রত্যেকে মাসিক ১৫ টাক 



পশ্চিমবজে কুটির-শিল্প ৯৯ 

হিসাবে ভাতা পায়। এ ধরনের প্রত্যেকটি শিল্প শিক্ষা কেন্দ্রের 
জন্য পুনর্বাসন বিভাগ নিম্নলিখিত হারে ব্যয় মঞ্জ,র করেন £__ 

প্রতি মাসে প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য ভাতা -__- ১৫ টাক! 
প্রতি মাসে প্রতি শিক্ষার্থীর জন্ত কাচা মাল -- ৭ টাকা 

% ৮. নৈমিত্তিক খরচ _- ১ টাকা 

প্রতি মাসে প্রতি শিক্ষার্থীর মাথাপিছু ঘরভাড়া ২ টাকা 

রি ?. শিক্ষক বেতন _- ৫ টাকা 

প্রতিমাসে প্রতি শিক্ষার্থীর মাথা! পিছু মোট ব্যয় ৩০ টাকা! 

অর্থাৎ, একটি শিক্ষা কেন্দ্রে দি ৫০ জন শিক্ষার্থী থাকে, 
তাহলে সেই কেন্দ্রের চলতি ব্যয়ের জন্য পুনর্বাসন বিভাগ 
থেকে প্রতি মাসে ১৫০০ টাকা দেওয়! হবে। এ ছাড়া কেন্দ্রের 

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির জন্য পুনর্বাসন বিভাগ ৫০০০ টাঁকা। 
পর্যন্ত দিতে পারেন। 

গ্রামশিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্পের কাচা মাল ও মূলধন সরবরাহের 
জন্য সরকারী ব্যবস্থা পূর্ববর্তী প্রসঙ্গে অল্পবিস্তর আলোচিত 
হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুত্রশিল্ল সংস্থাগুলিকে কার্ধকরী 
মূলধন সরবরাহের জন্য পশ্চিমবঙ্গ স্টেট ফিনান্স কর্পোরেশন 
(9686০ [11097)09 0019079007) গঠিত হয়েছে। ১৯৫৪-৫৫ 

খীষ্টাব্ে এই কর্পোরেশন ৬টি ক্ষুদ্র শিল্প-সংস্থাকে মোট সাড়ে 

চৌদ্দ লক্ষ টাকা খণ মঞ্জুর করেছেন। ১৯৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্ধে 
পশ্চিমবঙ্গে ৯টি ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাকে স্টেট ফিনান্স কর্পোরেশন 

মোট ২৮৭৭৫০০২ টাকা খণ দিয়েছেন। কিন্তু এই ছুই 
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বৎসরেই স্টেট ফিনান্স কর্পোরেশন খণের জন্য অধিকাংশ 
ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থার আবেদনপত্রগুলি অগ্রাহা করেছেন। এইসব 

আবেদনকারীদের খণের জন্য উপযুক্ত জামিন এবং খণ 
পরিশোধ করবার মত সন্তোষজনক অবস্থা না থাকার 

দরুনই কর্পোরেশন তাদের আবেদন নামঞ্জুর করেছেন। 
ক্র শিল্প সংস্থাগুলি আরও একটু স্থগঠিত হলে এবং স্টেট 

ফিনান্স কর্পোরেশনের আথিক সংগতি আরও বৃদ্ধি পেলে 

ক্ষুত্রশিল্পের কাধকরী মূলধন সরবরাহের সমস্যা আরও সহজ 
হবে আশ। করা যায়। 

গ্রামশিল্পের কার্ধকরী মূলধনের জন্য সমবায় খণদান 
সমিতির কথা আগেই বলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সমবায় 

খণদান সমিতিগুলিকে এই উদ্দেশ্যে পুনর্গঠিত করা হবে। 
বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ৪০টি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক আছে। 
এর মধ্যে ছুইটি কেন্দ্রীয় ব্যাস্ককে তুলে দেওয়া হবে, বাকি ৩৮টি 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে মিলিয়ে মিশিয়ে পুনর্গঠিত করে ২৪টি কেন্দ্রীয় 
সমবায় ব্যাক্কে পরিণত করা হবে। অর্থাৎ বর্তমানের ৪৭টি 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের স্থলে পশ্চিমবঙ্গে পুনর্গঠিত ২৪টি কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক কাজ করবে। 

বর্তমানে এই প্রদেশের সাত হাজার সমবায় খণদান 

সমিতির মধ্যে প্রায় পাঁচ হাজার সমিতিরই কোন কর্মক্ষমতা 

নাই। কাজেই, এই সমিতিগুলিকে তুলে দেওয়া হবে। 
বাকি সমবায় খণদান সমিতিগুলিকে পুনর্গঠিত করে অধিকতর 
শক্তিশালী করা৷ হবে। 



পশ্চিমবঙ্গে কুটির-শিল্প ১০১ 

এদের মধ্যে এক হাজার সমবায় খণদান সমিতির প্রত্যেকের 

শেয়ার-মূলধন বাড়িয়ে ২০,০০০ টাক কর! হবে এবং 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার অংশীদার হিসাবে এই এক হাজার 

বৃহদাকার সমবায় খণদান সমিতির প্রত্যেককে ১০,০০০ টাকা 

শেয়ার-মূলধন বাবদ দেবেন। এজন্য প্রয়োজনীয় এক কোটি 
টাকা পশ্চিমবঙ্গ সরকারু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়া থেকে খণ 

নিয়ে সংগ্রহ করবেন । 

কোন নূতন জায়গায় নৃতন কোন কুটির ব৷ ক্ষুদ্র শিল্প 

স্থাপনে ইচ্ছুক ব্যক্তি ব৷ প্রতিষ্ঠান যাতে সরকার থেকে অল্প 
সময়ে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য পেতে পারে, এজন্য পশ্চিম 

বঙ্গ সরকারের শিল্প বিভাগ সম্প্রতি এক নূতন ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেছেন। এই ব্যবস্থায় খণের জন্য এরপ ব্যক্তি ব৷ 

প্রতিষ্ঠানকে জেলা! শাসকের নিকট আবেদন করতে হবে। 
প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের পর জেল। শাসক যদি মনে করেন 

যে, আবেদনকারীর প্রস্তাবিত শিল্পের অর্থনৈতিক অবস্থ। 

সম্তোষজনক এবং আবেদনকারী খণ পরিশোধ করতে সক্ষম 

হবেন, তাহলে তিনি নিজের বিবেচনামত আবেদনকারীকে 

২৫০০ টাক! পর্যস্ত খণ দিতে পারেন। যদি জেল। শাসক 

মনে করেন যে, আবেদনকারীকে ২৫০* টাকার বেশী খণ 

দেওয়া! সঙ্গত, তাহলে তিনি স্থপারিশ সহ আবেদনকারীর 

দরখাস্ত শিল্প-অধিকর্তীর (00176060101 [001186199) নিকট 

পাঠালে, শিল্প অধিকর্তা নিজের বিবেচনায় আবেদনকারীকে 

৫০০০ টাক! পর্যস্ত খণ দিতে পারেন । 



১০২ কুটির-শিল্প ও পরিকল্পন। 

উপরিউক্ত খণ গ্রহণ করতে আবেদনকারীকে উপযুক্ত 
জামিন দিতে হবে এবং সরকারের নির্দেশিমত একটি চুক্তিপত্র 
সম্পাদন করতে হবে। চুক্তি অনুযায়ী খণের টাকা শোধ 
করতে না! পারলে সরকার সার্টিফিকেট প্রয়োগে টাকা আদায় 
করতে পারবেন। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫৭-৫৮ শ্রীষ্টাব্ে এই খণ বাবদে ২৪- 

পরগনা জেলার জন্য ৭০১০০০ টাক! এবং কলিকাতা ও 

পুরুলিয়া বাদে বাকী জেলাগুলির প্রত্যেকটির জন্য ১০,০০০ 
টাকা মঞ্জুর করেছেন। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নূতন শিল্পবিস্তার পরিকল্পন৷ 
অনুসারে প্রত্যেক জেলায় একজন “জেলা শিল্প উন্নয়নাধি- 
কারিক+ (01560 [0005019] 1)9561070109106 08027) 

নিয়োগের ব্যবস্থা হয়েছে। প্রত্যেক মহকুমায় একজন শিল্প 
পরিদর্শক (1[)8)9060] ) থাঁকবেন। শিল্প বিভাগের এই 

কর্মচারিগণ জেলার প্রত্যেক অংশে শিল্পবিস্তার ও উন্নয়ন 

সম্পর্কে দেখাশুন। করবেন, এবং শিল্প-ধণ সম্পর্কে দরখাস্তগুলি 

সংগ্রহ করে তাদের মন্তব্য সহ কতৃপক্ষের নিকট পাঠাবেন। 
সমবায় সমিতিগুলিকে গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পের সংগঠন "ও 
উন্নয়নের কাজে অর্থসাহায্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি 
পৃথক টাকা মঞ্জুর করেছেন। ১৯৫৭ সালের প্রথম তিন মাসে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার এজন্য ৫৪টি সমবায় সমিতিকে ৬১৪০১০০০ 

টাকা খণ দিয়েছেন। 
কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ বোর্ড (097008] 900191 
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61181 73081 ) নারী ও শিশুদের কল্যাণের জন্য কর্মরত 

সঙ্ঘ বা সমিতিগুলিকে অর্থ সাহায্য করেন। এই হিসাবে 

যে সমস্ত সমিতিতে মেয়েদের কুটির শিল্পে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
আছে, তাঁরা কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ বোর্ডের কাছে আবেদন 

' করলে তাদের মোট খরচের অর্ধেক পরিমাণ টাকা সাহায্য 

পেতে পারে। এই সাহায্যের জন্য আগে সরাসরি দিল্লীতে, 

আবেদন করতে হত; এখন কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ বোডের 
প্রাদেশিক শীখা-অফিসে আবেদন করতে হয়। 

পশ্চিমবঙ্গে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প সম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থা 
ও স্থুযোগন্ৃবিধার কথা মোটামুটি আলোচনা কর! গেল। 

প্রচলিত কুটির শিল্পগুলির অন্থান্ত খবর পরবর্তী প্রসঙ্গে সংগ্রহ 
করা যাবে। 



কূটির শিশ্পে জাগান 
১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে ভারত সরকারের পুনর্বাসন এবং 

শিল্প ও সরবরাহ দপ্তর ছুইটির দুইজন প্রতিনিধি জাপানের 
কুটির শিল্পগুলি পর্যবেক্ষণ করতে যাঁন। তারা ছুইমাসকাল 
জাপানের নানাস্থানে ঘুরে ঘুরে প্রায় ১০০টি শিল্পকেন্দ্র দেখেন 
এবং ভারতে ব্যবহারের জন্য জাপান থেকে কুটির ও ক্ষুদ্র 
শিল্পের অনেকগুলি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের বন্দোবস্ত করেন। 
ভারতে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পে শিক্ষাদানের জন্য তারা জাপানের 
কয়েকজন বিশেষজ্ঞ কারিগরকেও মনোনীত করেন। 

জাপানের বিভিন্ন শিল্পে তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ 

ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। জাপানের কুটির 
ও ক্ষুদ্র শিল্প সম্পর্কে বনু মূল্যবান তথ্য আমরা এই বিবরণ 
থেকে পেয়েছি। 

কুটির ও ক্ষুত্রশিল্পে জাপানের খ্যাতি সারা পৃথিবীতে । 
জাপানের সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির শতকরা ৫৪টি প্রতি- 
ষ্টানের প্রত্যেকটিতে একজন মাত্র কারিগর কাজ করে, 
শতকরা ৪০টি প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটিতে ছুই থেকে চারজন 
মাত্র কারিগর কাজ করে। জাপানের সমস্ত কারখানাগুলির 

হিসাব নিয়ে দেখা গেছে যে, এগুলির শতকরা ৯৬টি 
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কারখানার (78000:) প্রত্যেকটিতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা 

হচ্ছে ৫ থেকে ১০০ জনের মধ্যে । 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে অন্যান্য দেশের তুলনায় বিদেশের 
বাজারে সব চেয়ে বেশী বস্ত্র জাপান থেকে রপ্তানি হত। 

জাপানের ক্ষুদ্র শিল্পে এই বিপুল পরিমাণ বস্ত্র প্রধানত 
উৎপন্ন হত। বস্ত্র উৎপাদনে নিযুক্ত জাপানের ২১০০০০ 
শ্রমিকের মধ্যে বড় বড় কাপড়ের কলগুলিতে মাত্র ৩০০০০ 

শ্রমিক কাজ করত, অর্থাৎ উৎপন্ন বস্ত্রের সাত ভাগের ছয় 

ভাগই তৈরি হত জাপানের ছোট ছোট গৃহ-শিল্পে। এদের 
অনেকগুলি স্বাধীনভাবে বস্ত্র উৎপাদন করত, আবার কতক- 

গুলি বড় মিলের সহযোগিতায় কাজ করত। বস্ত্র শিল্পের 

স্ায় রবার, ঘড়ি, ক্যামেরা, ফাউণ্টেন পেন, বৈদ্যুতিক বাতি 
ও অন্যান্য দ্রব্য, সাইকেল, দেশলাই প্রভৃতি নানা রকম 

প্রয়োজনীয় জিনিস জাপানের ক্ষুদ্র শিল্পে উৎপন্ন হয়। 

গৃহ-শিল্প জাপানের গ্রামগুলিকে সমৃদ্ধ করেছে। জাপানের 

গ্রামাঞ্চলে এরূপ ঘরোয়া-কারখানার সংখ্যা ৫০১০০০এর কম 

হবে না। কৃষকেরাঁও চাঁষের অবসর সময়ে এই সব গৃহ- 
শিল্পে কাজ করে। প্রকৃতপক্ষে জাপানের প্রত্যেকটি গৃহ 
একটি শিল্পাগার। তিনটি গ্রামে ৩২০০ ঘরোয়া কারখান। 
আছে। ওগোয়া নামে একটি গ্রামে এক হাজারেরও বেশী 
বাড়িতে হাতে কাগজ তৈরি হয়। 



১০৬ কুটির-শিল্প ও পরিকল্পনা 

জাপানেন্স কগ্েকটি লুচি ম্পিল্স 

ভারত সরকারের প্রতিনিধিদ্ধয় তীদের বিবরণে জাপানের 

কতকগুলি কুটির শিল্পের উল্লেখ করেছেন। এখানে সেগুলির 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল-_ 

১। বাশের শিল্প 

(ক) মাছ ধরার ছিপ 

জাপানের একটি অঞ্চল থেকে বছরে ৩০ লক্ষ বাঁশের ছিপ 

আমেরিকায় রপ্তানি হয়। এগুলি তৈরি করা খুবই সহজ । 
ছিপ তৈরি করবার মত উপযুক্ত বাঁশের খণ্ড বেছে নিয়ে কস্টিক 
সোড। দ্রবণে ভিজিয়ে পরিক্ষার করে মস্যথণ কর। হয়, তারপর 

কয়লার আগুনের উপর গরম করে ছিপটিকে সোজা করা হয়। 

মাছ ধরবার ছিপ ছাড়। অন্য কাজেও বাঁশের বু জিনিস 

আমেরিকায় বহু সংখ্যায় চালান যায়। আমাদের দেশের বহু 

জায়গায় নান! শ্রেণীর বাশবাগান আছে। আমর অনায়াসে 

এই শিল্পকে গড়ে তুলতে পারি। 

(খ) বাঁশের খাঁচা, ঝুড়ি, মাছুর, খেলনা, স্থচ ইত্যাদি 

বিছ্যৎচালিত মেশিনে প্রায় এক ফুট লম্বা ও এক থেকে 
দেড় ইঞ্চি পর্যস্ত চওড়া করে বাঁশের টুকরো! কেটে নেওয়া হয়। 
আর একটি মেশিনে এই টুকরোগুলিকে আরও পাতল! 
কাঠিতে পরিণত কর! হয়। অন্য একটি মেশিনে কাঠিগুলিকে 
সমানভাবে গোল করা হয়।' ইলেকটি.ক ড্রিলের সাহায্যে 



কুটির-শিল্পে জাপান ১০৭ 

কাঠিগুলিতে ছিদ্র করা হয়। তারপর এইগুলি দিয়ে বাঁশের 
খাঁচা, ট্রে, খেলনা, সুচ প্রভৃতি নানা রকম জিনিস তৈরি হয়। 

€(গ) বাশের বোতাম ও বকলেস 

২৩ ফুট লম্বা ও-এক থেকে দেড় ইঞ্চি চওড়া বাশের 
টুকরো কেটে নেওয়। হয়, তারপর বিহ্যৎচালিত পাঞ্চিং 

মেশিনে খুব দ্রুতগতিতে তা থেকে বোতামের মত গোল 

টুকরে। কেটে বের হয়ে আসে । সেগুলিকে আবার মেশিনে 
ফেলে বোতামের আকার দেওয়! হয় এবং ড্রিলের সাহায্যে 

বোতামে ছিদ্র করা হয়। এর পর পাইকারী দোকানদারেরা 

এগুলি কিনে নিয়ে রঙ করবার জন্য গৃহস্থের বাড়িতে বাড়িতে 

দিয়ে আসে। স্কুলের ছেলেমেয়েরা তাদের অবসর সময়ে 

বাড়িতে বসে বোতামগ্চলি রঙ করে। বোতাম তৈরির 

কারখানা থেকে বাঁশের বকলেস, হ্যাগুব্যাগের হাতল, জামা- 

কাপড় ঝুলিয়ে রাখার ব্র্যাকেট প্রভৃতিও তৈরি হয়। 

বাঁশের বোতাম তৈরির এক সেট মেশিনের দাম প্রায় 

৪০০০ টাকা এবং এ থেকে মাসে ১৫০০০ বোতাম তৈরি কর! 

যেতে পারে। | 

(ঘ) বীশের প্রাইউড 

জাপানে এটি একটি নৃতন শিল্প । মেশিনের সাহায্যে বাশ 
থেকে কাগজের মত পাতলা ও লম্বা পাত বের করে নেওয়া 

হয়, তারপর এই পাত দিয়ে নানা আসবাবপত্র, ঘরের ছাদ, 

দরজা ও জানালার কপাট, ট্রে ইত্যাদি সুন্দর করে মোড়া 

যায়। 



১০৮ কুটির-শিল্প ও পরিকল্পন! 

(৬) বাশের পর্দা 

খুব ভারী একটা লোহার চাকার মধ্যে নানা আকারের 
৮-১০টি গোল ছিদ্র থাকে, অর্থাৎ, যাতে নানা আকারের 

মোটা বাশ এই ছিদ্রপথে প্রবেশ করতে পারে। এই 

ছিদ্রগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে আবার ৮-১০খান। ধারালো চাকু 
বসানো আছে। বাঁশের এক মাথা এই ছিদ্রপথে ঢুকিয়ে দিয়ে 
অন্য মাথা থেকে ভারী লোহার সাহায্যে চাপ দিলে বাঁশটি 
৮-১০ খণ্ডে চেরাই হয়ে বেরিয়ে আসে । এই খণগ্ডগুলিকে 

আবার বিহ্যুৎচালিত মেশিনে ফেলে বাঁশের পাতল। পাতে 

পরিণত করা হয়। তারপর পায়ে-চালানে। তাতের সাহায্যে 

এগুলি একত্র বয়ন করে বাঁশের পর্দা তৈরি হয়। ওসাকার 

নিকটবর্তা একটি গ্রাম থেকে বছরে প্রায় ২৪০০০* টাকার 
বাঁশের পর্দা আমেরিকায় চালান যায়। এই গ্রামের ২০টি 

কারখানায় ১৫০ খানা পর্দা তৈরির তাত আছে। সব চেয়ে 

বড় আকারের (১০ ফুট চওড়া) তাতের দাম প্রায় ১০০০ টাকা 

এবং অন্ঠান্ যন্ত্রের দাম প্রায় ৫০০ টাকা । একজন মহিলা! 

কর্মী 'দৈনিক প্রায় ২খান। বাঁশের পর্দণ তাতে বয়ন করতে 
পারেন (পর্দার আকার ৬ « ৫'-৫) 

জাপানীর। বাঁশ থেকে প্রায় ১৪০০ রকমের জিনিস তৈরি 

করে এবং এর অনেক জিনিস আমেরিকায় চালান দিয়ে ডলার 

উপার্জন করে। 



কুটির-শিল্পে জাপান ১০৯ 

২। ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো থেকে নৃতন কাপড় তৈরি 

যুদ্ধের সময় জাপানে তুলা ও পশমের অভাব হওয়ায় 

জাপানীর। এই শিল্প প্রবর্তন করে। ছেড়া কাপড়ের টুকরো 
থেকে বিহ্যতৎচালিত যন্ত্রের (93006017108 109,013) ) 

সাহায্যে তুল! বের করে নেওয়া হয়, তারপর এই তুলাকে 
আবার যন্ত্রে (0279108 707901)109) ফেলে স্ুত। তৈরির 

উপযুক্ত করা হয়। ১০ থেকে ১২ নম্বরের (000069) স্থৃতা 

এই তুলা থেকে তৈরি হয়। ঘরের পর্দা, সতরঞ্চ, ব্যাগ 
প্রভৃতি নানারকম জিনিস এই স্ৃতায় প্রস্তুত হতে পারে। 

ছে'ড়া টুকরো থেকে দৈনিক ৪০০ পাউও তুল! তৈরি হবার মত 
যন্ত্রপাতির দাম প্রায় ১৫০০০ টাঁকা। ূ 

সম্প্রতি পশ্চিম বাংলার একটি কাপড়ের কল তুলা, পশম 

ও রেশম বস্ত্রের ছে'ড়। টুকরো! অথবা ছাটাই অংশ ( 2969) 

থেকে স্ৃতা তৈরি করার যন্ত্রপাতি জাপান থেকে খরিদ 

করেছেন। 

৩। চুলের কাট! 

ওসাক1 শহরের একটি সরু গলির মধ্যে ছোট ছোট তিনটি 
ঘর নিয়ে দুইটি কারখানায় প্রতিমাসে ২৫ লক্ষ চুলের কাঁটা 

তৈরি হচ্ছে। মেয়ে-পুরুষ মিলে ছুটি কারখানার শ্রমিকের 

সংখ্য। হচ্ছে মাত্র ১৮জন। 

বিছ্যৎচালিত যন্ত্রে লোহার পাতলা তার চুলের কাটা 
তৈরির জন্য টুকরো করে কাটা হচ্ছে। এই টুকরোগুলি 



১১০ কুটির-শিল্প ও পরিকল্পন! 

ছোট মেয়েরা হাত মেশিনের মধ্যে ফেলে চুলের কাটার সরল 
অথবা ঢেউ তোল আকার দিচ্ছে। কখনো বা অটোমেটিক 
মেশিনে লোহার তার কাট এবং কাটার আকারে ঢেউ তোল। 

এবং বাঁকানো, সবই এক সঙ্গে হয়ে যাচ্ছে। এরপর কালে। 

এনামেল আর কেরোসিনের দ্রবণে মিশিয়ে কাটাগুলিকে 

বাজারে বিক্রির উপযোগী কর] হয়।, 

তিন রকমের চুলের কাটা তৈরি করবার মত যন্ত্রপাতি ও 
ছাঁচের (0165) মোট মূল্য হবে প্রায় ১২০০০ টাকা। 

৪ | সেলুলয়েড শিল্প 

ওসাকার নিকটবর্তা একটি গ্রামে বহু সংখ্যক ঘরোয়! 
কারখানাতে সেলুলয়েডের চিরুনি, খেলনা, ফুল, পাত্র, টুথব্রাশ 
ইত্যাদি তৈরি হয়। গ্রামটিকে এজন্য বলা হয় “সেলুলয়েড 
গ্রাম ॥ 

(ক) সেলুলয়েডের চিরুনি-_-বৈছ্যতিক কাট্রুনি যন্ত্র 

([7190610 099] ) সেলুলয়েডের পাতকে চিরুনির টুকরে 
করে কেটে নেওয়া হর। টুকরোগুলিকে তারপর ছ'চের 
মধ্যে ফেলা হয় এবং জলের চৌবাচ্চার মধ্যে ৫ থেকে ১০ 
মিনিট ডুবিয়ে রেখে গরম করা হয়। এক সেট বৈদ্যুতিক 
করাতের সাহায্যে প্রতি টুকরোতে চিরুনির ঠাত কাটা হয়। 
তারপর মেয়ে কর্মীরা হাত-রেতি দিয়ে দাতগুলি ঘষে চিকন 
এবং পালিশ করে। চিরুনি তৈরির যে কারখানাটি ভারতীয় 
প্রতিনিধিদ্বয় দেখেছিলেন, সেখানে মাত্র ১০জন শ্রমিক কাজ 
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করে। প্রতিমাসে এই কারখানায় প্রায় ৫০০০ ডজন চিরুনি 
তৈরি হয়। প্রথমে মাত্র ৬০০* টাকা মূলধন নিয়ে কারখানাটির 
কাজ আরম্ত হয়েছিল। 

(খ) চশমার ফ্রেম_-ওসাকার খুব ছোট একটি কারখানায় 
বছরে প্রায় ৩০,০০০ ডজন সেলুলয়েডের ফ্রেম তৈরি হয়। এই 
কারখানায় ৪০ লোক কাজ করে এবং প্রায় ১০০ গৃহ-শিল্পী 
(1)077)6 70110979 ) এদের কাঁজে সাহায্য করে। 

৫| হাতে সেলাইয়ের স্থচ 

আযাটম বোমা-বিধ্স্ত হিরোসিমা! থেকে বৎসরে প্রায় 
আড়াই কোটি টাকার স্ূচ বিদেশে চালান যাচ্ছে। ভারতেও 
হিরোদিমা থেকে প্রায় আশি লক্ষ টাকার স্চ আমদানি হয়। 

সৃচ শিল্পে নিযুক্ত হিরোৌসিমার ৮০০০ শ্রমিকের মধ্যে ৫০০০ 

হচ্ছে মহিলা-কর্মী। 
বিছ্যংচালিত অটোমেটিক মেশিনে নরম লোহার তার 

টুকরো করে কেটে নেওয়া হয়। € ইঞ্চি ব্যাসের ছুটি শক্ত 
লোহার বালার মধ্যে পুরে টুকরোগুলিকে বাণ্ডিল করে রাখা 
হয়। তারপর কয়লার আগুনে গরম হয়ে তারগুলি যখন 

লাল টকটকে হয় তখন সেগুলিকে ভারী লোহার রোলারের 

নিচে গড়িয়ে নিয়ে সোজা করা হয়। 

বিহ্যৎ চালিত মেশিনের সাহায্যে তারের টুকরোগুলির 
ছুই মাথা সরু এবং ধারালো করা হবে। তারপর প্রত্যেক 

টকরোর মাঝখান নরম করে নিয়ে যে অটোমেটিক মেশিনে 
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ফেল হয়, তাতে টুকরোটির মাঝখানটা স্থচের গোড়ার 
আকারে চ্যাপটা হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছুপাশে ছটে। ছিত্্র 

হয়ে মধ্যে কেটে ছুটে। স্ুচের খণ্ড হয়ে বেরিয়ে আসবে । এক 

টুকরো তার থেকে এই ভাবে ছটো স্ুচ তৈরি হয়। হাতে 
সেলাইয়ের ন্চের একটি ছোট কারখান! করতে প্রায় ১৬০০০ 

টাঁকার যন্ত্রপাতি লাগে। 

৬। পুতুল তৈরি 

ভারতের ন্যায় জাপানও পুতুল-শিল্পে আমেরিকা থেকে 

বছরে বহু ডলার আয় করে। ভারতের সাড়ে তিন টাকা 
দামের একটি পুতুল আমেরিকার বাজারে ৫ থেকে ১০ ডলার 
মূল্যে বিক্রয় হয়। জাপানের লক্ষাধিক লোক, কেউ বা! 
পুরোপুরি, কেউবা আংশিক সময়ে, পুতুল তৈরির কাজে 
নিযুক্ত আছে। 

৭| ঝিনুকের বোতাম 

পাঞ্চ (7১0170) ) মেশিনে ঝিনুক থেকে গোল টুকরো 

কেটে বের করা হয়। বিহ্যুৎ-চালিত যন্ত্রের সাহায্যে 

টুকরোগুলিকে বোতামের আকার দেওয়া হয় এবং বৈছ্যাতিক 
ড্রিলের সাহায্যে বোতামে ছিদ্র করা হয়। এরপর পালিশ 
করার জন্য একটি ঘূর্ণীয়মান ড্রামের (10:00 ) রাসায়নিক 
দ্রব্যের মধ্যে বোতামগুলি' ফেলা হবে। তারপপর কন্স্টক 
সোড। দ্রবণের বাম্পের মধ্যে এগুলি কিছুক্ষণ রেখে পুনরায় 

আর একটি ঘূর্ীয়মাণ ড্রামের রাসায়নিক মিশ্রণের মধ্যে 
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ফেলে বোতামগুলিকে উজ্জ্বল করা হয়। ওসাকা শহরের 

নিকটবর্তা 'একটি কারখানায় মাত্র ১* জন শ্রমিক নিয়ে 
মাসে ৩৪৪৫৬০০০ বোতাম তৈরী হয়। বছরে কয়েক লক্ষ 
টাকার জাপানী বোতাম ভারতে আমদানি হয়। ঝিনুকের 

বোতাম তৈরির একটি ছোট কারখানায় প্রায় ১০০০০ 

টাকার যন্ত্রপাতি দরকার হয়। 

৮। বাল্ব তৈরী 

টোকিও শহরে বড় কারখানাগুলি ছাড়াও প্রায় ৫০টি 

ছোট ছোট বাল্ব তৈরির কারখানা আছে। একটি 

কারখানায় ১৬ জন শ্রমিক মাসে ৫০০০০ বাল্ব তৈরি করে। 
এরা বাল্বের উপরকার' কাচের আবরণ ও তার মুখের 
“সকেট? (9০৫96) বাইরে থেকে কিনে আনে । নিজেদের 

কারখানায় এরা বাল্বের ভিতরকাঁর কাচের নলটি তৈরি 

করে তার সঙ্গে ফিলামেন্ট  (21500906 ) যুক্ত করে। 

একটি ঘূর্ণায়মান মেশিনের 81৫টি গ্যাস-আগুনের (8৪৪ 

119,0798 ) উপর ফেলে বাল্বের উপরকার আবরণের সঙ্গে 

ভিতরকার নলটি জুড়ে দেওয়া হয়। তারপর বাল্বটিকে 

বায়ু ও জলীয় বাষ্প শুন্য করে মুখ “সীল” করে এটে দেওয়া! 

হয়। যুদ্ধের পর এই কারখানাটি মাত্র ৫০০* টাকার যন্ত্র 

পাতি নিয়ে আরম্ত হয়েছিল ; পরবতাঁ ৪ বংসরে এর মূলধন 

দাড়িয়েছে ৫০০০০ টাঁকা। 

অনেক ছোট কারখানায় টের বালব তৈরি হয়। কাচের 

কু--৮ 
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নল, তামার তার, টাংস্টেন ফিলামেন্ট, পিতলের “সকেট, 

(9০০19) ও সীসা, এই সব কীচামাল দিয়ে ছয়জন 

লোকের একটি কারখানায় দৈনিক ২০০০ বালব তৈরি হয়। 

এখানে কাচের নল থেকে বালব তৈরি ও ফিলামেন্ট 

(1191790 ) লাগানোর কাজ সাধারণ গ্যাস-আগুনেই 
হয়ে থাকে। 

৯। ফাউণ্টেন পেন 

টোকিওর একটি কারখানায় বারজন শ্রমিক কাজ করে 
মাসে ৫০০ ডজন ফাউন্টেন পেন তৈরি করে। রবার ও 

সেলুলয়েডের নল, নিব ও নিবের সঙ্গে যুক্ত অংশ সমস্তই 

পুথক কারখানায় তৈরি হয়। এই কারখানায় কেবল বিভিন্ন 
ংশগুলি জুড়ে ফাউন্টেন পেন তৈরি করা হয় এবং বাজারে 

এগুলি বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়। 

১০। কাগজের জিনিস 

জাপানে কাগজ থেকে ৩০০ রকমের জিনিস তৈরি হয়। 

লম্বা ফিতার আকারে কাগজ কেটে নিয়ে তাঁকে পাকিয়ে 

কাগজের স্ৃতা তৈরি হয়। এই ত্ৃতা যাতে জলে ভিজে 

নষ্ট না হতে পারে, এজন্য একে সেলুলোজ মিশ্রণে ডুবিয়ে 
নেওয়া হয়। কাগজের সুতা থেকে বিছানার চাদর, টেবিল 
রথ, তোয়ালে, ব্যাগ ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় বহু জিনিস 
জাপানে তৈরি হয়। 
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১১। ছাতা তৈরি 

জাপান থেকে বৎসরে বহু টাকার ছাতার এশক' 
(01109:9118 1108) ভারতে আসে । এগুলি সহজেই আমাদের 
দেশে তৈরি হতে পারে। 

জাপানে একমাত্র টোকিও শহরে ১৫০ ছাতার কারখান। 
আছে। টোকিওর ২৫টি কারখানায় শুধু ছাতার "শিক' 
(98) তৈরি হয়। ভারত সরকারের প্রতিনিধিছয় ছাতার 
শিক তৈরির একটি কারখান। দেখেছিলেন। এই কারখানায় 

মাত্র ১২টি লোক কাজ করে। অন্য কারখানা! থেকে এর! 

লোহার শিক (08100 5600] 7098) কিনে আনে, তারপর 

এই শিক থেকে নিজেরা ছাতার ফ্রেম (01001070118, 7199) 
তৈরি করে। এই কারখানায় ২০ রকমের যন্ত্রপাতি আছে। 
কয়েকটি যন্ত্র একটু জটিল ধরনের। কারখানার কর্মীর! 
নিজেরাই এই যন্ত্র কয়েকটি উদ্ভাবন করেছেন। কারখানার 
মোট যন্ত্রপাতির দাম প্রায় ১২০০০ টাকা। 

১২। ববিন তৈরি 

বিদেশ থেকে বহু টাকার ববিন ভারতে আমদানি হয়। 

জাপানে বিছ্যুৎ চালিত যন্ত্রে ববিন তৈরি হয়। জাপানের 
একটি কারখানায় ববিন তৈরিতে যে যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয় 
তার মূল্য প্রায় ১৫০০০ টাকা । ভারতে এই শিল্পের প্রসারের 

যথেষ্ট সম্ভীবনা আছে,। 
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১৩। টুথ ব্রাশ 

ইংলগ্ড, আমেরিকা ও জাপান থেকে ভারতে টুথ ব্রাশ 
আমদানি হয়। জাপানের ঘরোঘ্ু। কারখানায় (00709 

1506075) বাঁশ অথবা সেলুলয়েডের হাতল দিয়ে সস্তা টুথ 
ব্রাশ তৈরি হয় । 

১৪। সাইকেল শিল্প 

বাইসিকেল তৈরি জাপানের আর একটি ক্ষুদ্র শিল্প। 
এই কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে শতকরা ৬৫ জন কাজ 
করে এমন সব কারখানায় যার প্রত্যেকটিতে ৩।৪ জনের 

বেশী লোক কাজ করে না। বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ একত্র জুড়ে 

একটি গোট। সাইকেল তৈরি হয়। জাপানের এক একটি 

ছোট কারখানায় সাইকেলের একটি বা ছুটি মাত্র অংশ তৈরি 

হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সাইকেলের একটি অংশও 

কয়েকটি কারখানায় ভাগ করে পর পর তৈরি হয়। অতি 

সামান্য সংখ্যক কারখানাতেই সাইকেলের ছুটির বেশী অংশ 

তৈরি হয়। কাজেই মতি সামান্ত মূলধনেই সাইকেলের অংশ 
তৈরির একটি ছোট কারখান। খোল। যাঁয়। বিভিন্ন অংশগুলি 

বিভিন্ন কারখানায় তৈরি হবার পর একটি বুহৎ কারখানায় 

এগুলি একত্র জুড়ে একটি গোটা সাইকেল বিক্রির জন্য 

প্রস্তুত হয়। 

জাপানের নাগোয়া শহরে সাইকেলের অংশ তৈরির জন্য 

প্রায় এক হাজার কারখানা আছে। . এর মধ্যে ছোট 



কুটির-শিল্পে জাপান ১১৭ 

কারখানার সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ৭০০, এবং এদের ৩৫০টি 

কারখানায় মাত্র ৪ অথবা ৫ জন লোক কাজ করে। 

নাগোয়। শহরে মাত্র ১০টি বৃহৎ কারখানায় গোটা সাইকেল 

প্রস্তুত হয় এবং বৃহত্তম কারখানাটিতে প্রায় ২০০০ লোক কাজ 

করে। ছোট কারখানাগুলি বড় কারখানার সহযোগী 

(91)0111915) হিসাবে কাজ করে । বৃহৎ কারখানা সাইকেলের 

“ডিজাইন ও প্ল্যান তৈরি করে এবং বিভিন্ন অংশ তৈরি 

করবার জন্য বিভিন্ন ছোট কারখানাতে কাচা মাল সরবরাহ 

করে। 

১৫| কলের খেলন1 0০০01127109] 41055) 

জাপানী কলের খেলনা সারা পৃথিবীর বাজারে ছেয়ে 

ফেলেছে। জাপানের কয়েক হাজার ঘরোয়া-কারখানায় 

খালি টিনের পাত্র কেটে কেটে বছরে কোটি কোটি কলের 

খেলন। তৈরি হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জাপানে অবস্থান 
কালে আমেরিকান সৈন্যের! খাবার খেয়ে যে টিনের 

কৌটাগুলি রাস্তার ডাষ্টবিনে ফেলে দিত, সেগুলি কুড়িয়ে 
নিয়ে জাপানীর৷ ত? থেকে টিনের পাত কেটে নিয়ে রঙ চঙ্ড 

করে লক্ষ লক্ষ টাকার কলের খেলন! তৈরি করেছে । এই 

শিল্পে মেয়েরাই বেশীর ভাগ কাজ করে, যন্ত্রপাতি এবং 

মূলধনও খুব বেশী দরকার হয় না । 

১৬। তেলের ঘানি 

জাপানে নানাধরনের তেলের ঘানি আছে। কতকগুলি 
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হাতে চলে, কতকগুলি মৃদু বৈছ্যতিক শক্তিতে চলে । ধান 
ভেনে চাল বের করে নেবার পর যে ভুষি পড়ে থাকে, 

আমাদের দেশে তা প্রায়ই নষ্ট হয়। কিন্তু জাপানের তেলের 

ঘানি সম্পর্কে জার খবর এই যে, সেখানে ঘানিতে ফেলে 

এই ভূষি থেকেও তেল বের করা হয়। চালের ভূষির তেল 
(10109107810 01] ) সাবান, রঙ, মলম, মোবিল অয়েল 

প্রভৃতি তৈরির কাজে লাগে। জাপানের সরকারী কৃষি- 
বিভাগ থেকে চালের ভূষি সংগ্রহ করে তেল তৈরি করবার 
জন্য গ্রামাঞ্চলের ঘানিগুলিতে সরবরাহ করার ব্যবস্থা আছে। 

জাপানের অসংখ্য কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের মাত্র কয়েকটি 
পরিচয় এখানে দেওয়া হল। ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে জাপানের 

বিপুল সফলতার মূলে নিম্নলিখিত কারণগুলি রয়েছে__ 
(৯) দেশের সর্বত্র সস্তা! দরে বৈদ্যতিক শক্তি সরবরাহ 

(২) দেশব্যাপী শিল্প-শিক্ষা ব্যবস্থা শিল্পীদের কর্মদক্ষতা 

(৩) শিল্প-গবেষণা_ দেশ ও বিদেশের রুচি ও চাহিদ। 

অনুযায়ী নৃতন শিল্পের প্রবর্তন এবং পুরাতন শিল্পের টেকনিক 
ও ডিজাইনের পরিবর্তন সাধন 

(৪) শিল্প সম্পর্কে দেশে বিদেশে প্রচার ও বিক্রয় 

ব্যবস্থ। 

(৫) উৎপাদনে মিতব্যয়িতা-_স্থলভ শ্রম 

(৬) ঘরোয়া-কারখানার কর্মীদের মধ্যে বংশ পরম্পরায় 
সম্প্রীতি ও যোগাযোগ 

(৭) ক্ষুত্র শিল্পের সঙ্গে বৃহৎ শিল্পের সহযোগিতা! 
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জাপানে শিল্প-শিক্ষ। ঃ-_জাপাঁনের বিশ্ববিদ্াালয় গুলিতে 

শিল্প-শিক্ষার অতি সুন্দর ব্যবস্থা আছে। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 

কলেজগুলিতে শিল্পবিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য প্রবেশ 

করতে জাপানের ছেলেমেয়েদের ছয় বৎসর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে) 

তিন বৎসর মধ্য বিষ্ভালয়ে এবং তিনবংসর উচ্চ বিগ্ভালয়ে পড়া- 

শুনা করতে হয়। ছাত্রছাত্রীরা এই ভাবে ১৮-১৯ বৎসর বয়সে 

এসে কলেজে ভণ্তি হয় এবং তিন বৎসর সেখানে অধ্যয়ন করে 

বিশ্ববিষ্ভালয়েয় পাঠ শেষ করে । জাপানের টেকনিক্যাল হাই 

স্কুলগুলিতে বয়ন শিল্প, রঙ-শিল্প, মৃৎশিল্প ও কাচশিল্প, ফলিত 

রসায়ন ও রাসায়নিক শিল্প-বিজ্ঞান (01701701081 61001090702) 

ইত্যাদি শেখানো হয়। এখানে ছাত্রদের বাধ্যতামূলক 
বিষয় হিসাবে অঙ্ক, ইতিহাস, রসায়নশাস্ত্র, জাপানী 
ভাষা ও একটি বিদেশী ভাষা শিখতে হয়। বিগ্ভালয়ের 

অর্ধেক সময় সাধারণ বিষয় সমূহ এবং বাকী অর্ধেক 
সময় শিল্প (0901)01921 ) বিষয় সমূহের অধ্যাপনায় 
ব্যয় হয়। 

টেকনিক্যাল হাইস্কুল ছাড়া জাপানে শিল্প-কল। ([7)008- 
79] 465 ) শিক্ষার জন্যও অনেকগুলি উচ্চ বিচ্যালয় আছে। 

এখানেও ছাত্রের সাধারণ বিষয় সমূহের সঙ্গে ( যথা, সমাজ 

বিজ্ঞান, অঙ্ক, পদার্থবিষ্ভা, রসায়ন শাস্ত্র, জাপানী ভাষা, ইংরাজী: 
ভাষা ও ইতিহাস ) হাতের কাজ ও চারু-কল। ( [76 ৪65) 

সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করে। ধাতু-শিল্প, কাঠের কাজ, বয়ন 
শিল্পের নৃতন নূতন ডিজাইন, স্থপতি কলা এবং দেশী ও বিদেশী 
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চিত্র-শিল্পের যে কোন একটি বিষয়ে ছাত্রের এখানে বিশেষ 

শিক্ষা গ্রহণ করে। 

জাপানে শিল্প শিক্ষার প্রকৃত ভিত্তি হল সেখানকার 

পলিটেকনিক স্কুল'গুলি। ছয় বৎসর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 

অধ্যয়নের পর ছাত্রের এখানে এসে ভণ্তি হয়। পলিটেকনিক 

স্কুলের পাঠ শেষ করতে সাধারণত তিন বংসর সময় লাগে। 
কতকগুলি পলিটেকনিক স্কুলে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন 

ছাত্রদের ভতি করে পাঁচ বৎসরকাল যন্ত্র বিদ্যা, পূর্ত বিদ্যা বা 
স্থপতি বিজ্ঞানে শিক্ষা দেওয়া হয়। আবার অনেকগুলি 

পলিটেকনিক স্কুলের ছাত্রের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠের পর 
বয়ন শিল্প, মৃৎশিল্প, কাঁচ শিল্প এবং অন্ঠান্ স্থানীয় শিল্প সম্পর্কে 

প্রয়োজনীয় শিক্ষা পায়। হাতে কাগজ তৈরি, ঘড়ি তৈরি, 

ফটোগ্রাফী, খনির কাজ ও বৈছ্যাতিক তার ও কলকজজার কাজ 

প্রভৃতি শেখাবার জন্য বহুসংখ্যক স্বতন্ত্র বিদ্যালয় (9199019] 

901)001) আছে। অনেকগুলি শিল্প-বিষ্ঠালয়ে সকালে, 

বিকালে এবং সন্ধ্যায় ছেলেদের শিক্ষা দেওয়! হয়। এই সব 

বিগ্ভালয় থেকে বছরে হাজার হাজার ছাত্র শিল্প-শিক্ষা সমাপ্ত 

করে কর্মক্ষেত্রে বেরিয়ে আসে। 

যেসব ছেলেরা প্রাথমিক বিদ্ভালয়ের পড়া শেষ করে 

কোন কারখানায় কাজের জন্য ঢুকে পড়ে, তাদের প্রয়োজনীয় 
শিল্প শিক্ষাদানের জন্য জাপানে [700896181] 0010011708,01017 

901)0015 রয়েছে । জাপানের সরকারী কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগ 

থেকেও তাদের কমীদের ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা আছে। 
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সমাজ-শিক্ষার মাধ্যমেও জাপানে শিল্প-শিক্ষা বিস্তারের 

যথেষ্ট স্বযোগ রয়েছে। গ্রন্থাগার, মিউজিয়াম, বেতার, 

চলচ্চিত্র, বক্তৃতা প্রভৃতির ভিতর দিয়ে জনসাধারণ দেশের 

শিল্প-সংগঠনের সংবাদ পায়। প্রত্যেক শিল্পের তরফ থেকে 

প্রচার-পত্রিক। প্রকাশ করে জনসাধারণকে নুতন নূতন 

আবিষ্ষার ও ডিজাইনের সন্ধান দেওয়া হয়। এই সব 

পাত্রকাগুলিতে এত ছবি থাকে এবং এগুলি এত সহজভাবে 

লেখা যে, ঘরোয়া-কারখানার কর্মীরা এগুলি পড়ে নূতন 

ডিজাইনগুলি অনায়াসে নিজেদের কারখানার কাজে লাগাতে 

পারে। 

জাপানে শিল্প-গবেষণা £_জাপানের অধিকাংশ শহরে 

শিল্প-গবেষণাগার রয়েছে । এখানে কর্মীরা বিভিন্ন শিল্পের 

যন্ত্রপাতি, কর্মকৌশল ও ডিজাইনের উন্নতি সম্পর্কে গবেষণা 
করেন। প্রত্যেক গবেষণাগারের সঙ্গে একটি প্রদর্শনী-গৃহ 
ও গ্রন্থাগার থাকে । প্রদর্শনী-গৃহে স্থানীয় সকল রকম শিল্প- 

দ্রব্যের আধুনিকতম নমুনা সাজিয়ে রাখা হয়। এই সকল 

নমুনাগুলি গবেষণাগারের নিজন্ব কারখানায় তৈরি হয় এবং 
এগুলি নির্মাণ করতে যে সব নৃতন নূতন যন্ত্রপাতি ও জিনিস- 
পত্র ব্যবন্ৃত হয়েছে সেগুলিও প্রদর্শনী-গৃহে দেখানো হয়। 

বিভিন্ন কারখানার কর্মীরা প্রদর্শনী-গৃহে এলে গবেষণাগারের 

কর্মচারিগণ তাদের সঙ্গে শিল্প-দ্রব্যগুলি তৈরির নৃতন 

“টেকনিক ও ডিজাইন সম্পর্কে আলোচনা করেন। অনেক 

সময় এই সব জিনিসের পাইকারী বিক্রেতার! প্রদর্শনী-গৃহে 



১২২. কুটির-শিল্প ও পরিকল্পন' 

এসে নমুন! দ্রব্যগুলি পরীক্ষা করেন এবং দেশবিদেশের 
বাজারে এই জিনিসগুলি বিক্রি করবার স্থুবিধা-অন্থুবিধা 

সম্বন্ধে তাদের মতামত বা! পরামর্শ দেন। প্রতি মাসে 

গবেষণাগারে স্থানীয় কারখানাগুলির মালিক ও কমাঁদের 

নিয়ে একটি সভা বসে; এই সভায় বিভিন্ন শিল্পের সমস্যা, 

“টেকনিক” ও ডিজাইন সম্পর্কে আলোচনা চলে । 

জাপানে সমাজকল্যাণ-কেন্দ্র £ ছু€স্থ মেয়েদের সাহায্যের 

জন্য জাপানের স্থানে স্থানে সমাজকল্যাণ-কেন্দ্র স্থাপিত 

হয়েছে। এই সকল সমাজকল্যাণ-কেন্দরে দরিদ্র, অসহায় 
স্ত্রীলোকের! নানাবিধ শিল্প-কাজ শেখে । শিল্প-শিক্ষার জন্ত 

তাদের কে।ন ফী বা টাক! দিতে হয় না; অধিকস্ত, কেন্দ্রে ভন্তি 

হয়ে শিল্পকাজ শেখার সঙ্গে সঙ্গে তারা কিছু কিছু শিল্পদ্রব্য 
উৎপাদন করতে আরম্ভ করে এবং এর জন্য গোড়া থেকেই 
তার! পারিশ্রমিক পায়। কাজ শেখ! সম্পূর্ণ হবার পরও 
তারা এই সব কেন্দ্রে পারিশ্রমিক নিয়ে কাজ করতে থাকে । 

যে যত বেশী কাজ করতে পারে, তার পারিশ্রমিকও তত 

বেড়ে যায়। অনেক মহিলা-কর্মী কেন্দ্রের জিনিসপত্র নিয়ে 
নিজেদের বাড়িতে বসে কাজ করে এবং উৎপন্ন দ্রব্যগুলি 

কেন্দ্রে জমা দিয়ে পারিশ্রমিক পায়। দঞ্জির কাজ, স্থৃতা' 
ও লেস তৈরি, পশমী জাম! তৈরি, মোজা ও দস্তানা তৈরি 

এমব্রয়ডারি কাঁজ, ছাপাখানার কাজ, কাগজের ফুল ও 
মুখোস তৈরি, কাপড়ের টুকরো ও পাখির পালক দিয়ে 

সেলুলয়েডের পুতুলের পোশাক তৈরি, গন্ধ-তেল, ক্রীম, 



কুটির-শিল্পে জাপান ১২৩ 

পাউডার প্রভৃতি প্রসাধন-দ্রব্য তৈরি, ট্রে তৈরি, মিষ্ট দ্রব্য 

তৈরি, হাতমেশিনের সাহায্যে রেডিয়োর ছোট স্প্রিং তৈরি, 

রেডিও, সেলাই কল এবং ঘড়ি মেরামতের কাজ, ইত্যাদি 

নানা ধরনের শিল্প-কাজ এই সব সমাজকল্যাণ-কেন্দ্র 

মহিলা-কর্মীরা করে থাকে । উৎপন্ন দ্রব্যগুলি বাজারে 

বিক্রির জন্য কেন্দ্রের কর্মী অথবা কর্তৃপক্ষ কাউকেই ভাবতে 

হয়না। কতৃপক্ষ বাজারের বড় ব্যবসায়ী বা উৎপাদন- 

কারীদের নিকট থেকে এই সব শিল্পদ্রব্যের অর্ডার সংগ্রহ 

করেন। অনেক সময় ব্যবসায়ীরা সমাজকল্যাণ-কেন্দ্রে 

তাদের লোক পাঠিয়ে জিনিসগুলির নমুনা ও ডিজাইন 
সম্পর্কে কর্মীদের পরামর্শ দিয়ে থাকে। 

ভারতের কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ বোর্ড কর্তৃক আমাদের 

দেশেরও বিভিন্ন স্থানে মহিলা কমীদের জন্য এই ধরনের 

সমাজ কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে এবং উৎপন্ন দ্রব্যগুলি 

বাজারে বিক্রির জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা কতৃপক্ষ করেছেন । 

সম্প্রতি আরও ব্যাপক ভাবে এরূপ সমাজকল্যাণ কেন্দ্র 

গঠনের চেষ্টা চলছে । 

বিদেশের বাজারে জাপানের মত ভারতের কুটির ও কষুত্র 

শিল্পজাত দ্রব্য গুলিরও চাহিদা বাড়াতে চেষ্টা করতে হবে। 

পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় ভারতের নানাস্থানে বিভিন্ন শিল্পের 

গবেষণাগার স্থাপনের কথ পুর্বে বল! হয়েছে। বিদেশ থেকে 
কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের আধুনিক যন্ত্রপাতিও ভারত সরকার 

আমদানি করছেন। অনেকগুলি রাষ্ট্রে ভারতীয় দূতাবাসে 



১২৪ কুটির-শিল্প ও পরিকল্পন। 

ভারতীয় কুটির শিল্পদ্রব্যের নমুনাগুলির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা 
করা৷ হয়েছে । আমেরিকা, জার্মানী, ইটালী, অস্টে লিয়া, 

যুগোষ্লাভিয়া, ইংলগু, ফ্রান্স, নাইজিরিরিয়া ও পূর্ব আফ্রিকার 
প্রদর্শনীগুলিতে ভারতীয় কুটির-শিল্পজাত দ্রব্যগুলি দেখানো 
হয়েছে। কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার 
শিক্ষা দেবার জন্য বিদেশী বিশেষজ্ঞ বা টেকনিশিয়ান নিযুক্ত 
কর! হচ্ছে। কিন্তু আশানুরূপ ফল পেতে হলে এই কাজগুলি 

আরও ব্যাপকভাবে করা প্রয়োজন। বিদেশে ভারতীয় 
রাষ্ট্রদূত অথবা বাণিজ্য প্রতিনিধিদের মারফতে ভারতীয় 
শিল্পদ্রব্যের বহুল প্রচার ও কাঁটতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
করতে হবে। ভ্রমণকারীদের মারফতে যাতে ভারতীয় শিল্প- 

দ্রব্যের বিদেশে প্রচার হয়, এই উদ্দেশ্ঠে ভারতের এবং অন্যান্য 
রাষ্ট্রের বড় বড় শহরের হোটেলগুলিতে ভারতের কুটির ও 
কষুত্র শিল্পজাত দ্রব্যের নমুন। প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা দরকার । 
ভারতের রাষ্ট্রদূত এবং বাণিজ্য প্রতিনিধিগণ বৈদেশিক রাষ্ট্র 
গুলির কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সংবাদ ও এ 

সম্পর্কে প্রকাঁশিত পত্রিকা! ও পুস্তিকাগুলি ভারত সরকারের 
নিকট পাঠাতে পারেন। এইভাবে অন্য দেশগুলির সঙ্গে 
তুলনামূলকভাবে বিচার করে আমরা আমাদের দেশের কুটির 
ও ক্ষুত্র শিল্প সংগঠনে অগ্রসর হতে পারি । 



কয়েকটি কুটির শিপ্পের কথ 
হস্ত চালিত তাত-শিশ্গ 

তাতশিল্পের অনেক কথ' প্রসঙ্গক্রমে পূর্বে আলোচিত 

হয়েছে। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই কৃষি-শিন্পের পরেই 
তাত-শিল্পের স্থান। ভারতে ৫০ লক্ষেরও বেশী লোক 

হস্তচালিত তাতের কাজে জীবিকা অর্জন করে। সমগ্র 

দেশে বংসরে যে পরিমাণ কাপড়ের প্রয়েজন হয় তার 

প্রায় সিকি ভাগ হস্তচালিত তাতে উৎপন্ন হয়। সার 

ভারতে বর্তমানে প্রায় ২৯ লক্ষ হস্তচালিত তাতে কাজ 

হয়। বাংলাদেশে হস্তচালিত তাতের সংখ্যা প্রায় এক 

লক্ষ পঁচিশ হাজার। একখান তাতে একমামে একশ 

থেকে দেড়শ গজ কাপড় তৈরি হতে পারে। ১৯৫৬ খুঃ 

ভাঁরতের হস্তচালিত তাতে মোট উৎপন্ন বন্ত্রের পরিমাণ 

হচ্ছে ১৫৪ কোটি গজ। ১৯৫৭ খুষ্টাব্দে আরও ৩০ কোটি 

গজ বেশী উৎপাদন হবে আশ! করা যায়। 

হস্তচালিত তাতবস্ত্রের উৎপাঁদন বৃদ্ধির জন্য দ্বিতীয় 

পঞ্চবাঞ্ধিকী পরিকল্পনায় ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। 

হস্তচালিত তাতশিল্পীদের সমবায় সমিতিগুলিকে সরকার 

এই উদ্দেশ্তে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করেন। 



১২৬ কুটির-শিল্প ও পরিকল্পন! 

নিয়লিখিত ব্যবস্থাগুলির ফলে হস্তচালিত তাতে উৎপন্ন 

বস্ত্র পরিমাণ আশানুরূপ বেড়ে যাবে 2 

(১) উন্নত ধরণের তাতের ব্যবহার। পুরানে! ধরনের 
হাতে ঠেলা তাতের (7০ ৪1060161000 ) পরিবর্তে 

ঠকঠকি তাত, সেমি অটোমেটিক ও অটোমেটিক তাতের 

ব্যবহারে উৎপাদন ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। 

(২) সুতার অভাবে যাতে তাতিদের বসে থাকতে 

না হয় এজন্য ভারতসরকার নিয়ম করেছেন যে, প্রত্যেক 

কাপড়ের মিল থেকে উৎপন্ন সুতার একটা অংশ হস্ত- 

চালিত তাঁতের কাজে সরবরাহ করতে হবে। তাতিদের 

প্রয়োজন এতেও মিটতে না পারে বলে তাত-শিল্পের 
জন্য কতকগুলি সমবায় স্থৃতা-কল (0০-010071%0 91077110176 

1119) স্থাপিত হচ্ছে। 
(৩) বস্ব বয়নের কাঁজে মামুলি প্রথায় সুতার টান! 

ও পরেন তৈরি করতে তাতিদের বহু পরিশ্রম হয় ও সময় 

নষ্ট নয়। টান তৈরির জন্য বর্তমানে তাতিরা অবশ্য অল্প 

টাকা মূল্যের সাধারণ যন্্ব ব্যবহার করতে পাঁরে। কিন্তু 
সবচেয়ে ভাল হয় যদি টানা ও পরেন তৈরির জন্য 

আদৌ তাতিদের খাটতে না হয়। নিকটবত্তাঁ কোন কাপড়ের 
মিল থেকে তাতিরা যদি টানা স্ৃতার 79805, ৪1290 

19981। পায়, তাহলে তাতিদের আর টানার জন্য খাটতে 

হয় না এবং তারা অতি অল্প সময়ে উৎকৃষ্ট বস্ত্র বয়ন 
করতে পারে । কলিকাতার নিকটবর্তা শিল্পাঞ্চলে হস্তচাঁলিত 



কয়েকটি কুটির-শিল্লের কথা ১২৭ 

তাতগুলির জন্য নিকটবর্তা কাপড়ের মিল থেকে এরূপ 
1980 ৪1290. 1১০) সরবরাহের বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু 

দূরবর্তী অঞ্চলের তাঁতিদের এই সুযোগ নাই। ফেটির 
আকারে গুটানো সুতার পরেন তৈরি করতে তাঁতিদের বনু 

সময় ব্যয় হয় এবং অনেক স্থৃতা নষ্ট হয়। এক্ষেত্রে 

মিল থেকে ববিনে গুটানো নান রকমের সুতা তাতির। 

কিনে নিয়ে সহজে কাঁজ করতে পারে এবং খালি ববিনগুলি 

মিলে ফের দিয়ে আবার নৃতন স্তা আনতে পারে। 
তাঁতিদের আর একটি প্রয়োজন ক্যালেগ্ডার মেসিনের। 

মিলের নিকটবর্তী হস্তচালিত তাতের কাপড় তাতির1 মিল 

থেকে পাইকারী হারে ক্যালেগ্ডার করে নিতে পারে। 

ফলে তাদের কাপড়গুলি মিলের কাপড়ের মতই দেখতে 

স্বন্দর হয়। কিন্তু মফঃম্বলের তাতিদের এ সুবিধা নাই। 

এই সব অবস্থা বিবেচনা করে যাতে পলীর তশতির! 

কাপড়ের মিল থেকে পুবোক্ত সুযোগগুলি পেতে 
পারে এরূপ যোগাযোগও বন্দোবস্ত হওয়া দরকার। যে 

সব গ্রামাঞ্চলে নিকটে কোন কাপড়ের মিল নাই, অথচ 

কমপক্ষে হাজার খানেক হস্তচালিত তাতে কাপড় তৈরি 

হচ্ছে, সেখানে তাতিদের সমবার সমিতি থেকে এই সব 

কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দিয়ে একটি করে 

কারখান! গড়ে তুলতে হবে । 
কাপড়ের স্ৃতা রং করা তাতিদের আর একটি সমস্তা ৷ 

এজন্য নানাস্থানে স্ৃতা৷ রং করার কারখান। স্থাপিত হচ্ছে। 



১২৮ কুটির-শিল্প ও পরিকল্পন' 

উৎপাদন বৃদ্ধি প্রধানতঃ নির্ভর করে বাজারের চাহিদা 

বৃদ্ধির উপর । কাজেই একদিকে যেমন তাতের কাপড়ের 

উৎপাদন বাড়াতে হবে অন্যদিকে বাজারে তার বিক্রিও 

বাড়াতে হবে। দেশে এবং বিদেশে ভারতের হস্তচালিত তাত 

বস্ত্র বিক্রয়ের জন্য যে ব্যবস্থা হয়েছে সে সম্পর্কে পূর্ববর্তী 
প্রসঙ্গে আমরা কিছু আলোচনা করেছি । বিভিন্ন প্রদেশের 

মধ্যে এবং বিদেশের বাজারে ভারতীয় তাত বস্ত্রের বিক্রয় 
বৃদ্ধির জন্য ভারত সরকার 4&]] 11001 [18170109010 [2101103 

11811590100 0০-01১01200 90010 গঠন করেছেন। 

সম্প্রতি আমেরিকা, ইংলগু, সিংহল, মলয় এবং সুদান প্রভৃতি 
দেশে ভারতের তাত বস্ত্রের চাহিদ। বৃদ্ধি পেয়েছে । কিন্তু এই 

চাহিদাকে আশানুরূপ বাড়াতে হলে দেশ বিদেশের লোকের 

রুচি অনুযায়ী নৃতন নৃতন ডিজাইন দিয়ে কাপড় তৈরি করতে 
হবে। এজন্য ভারত সরকার বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, বেনারস, 

কাঞ্ীপুরম, চান্দেরী এবং সুরাট প্রভৃতি স্থানে হস্তচালিত তাত 
বস্ত্ের প্রধান নকৃসা কেন্দ্র (1965101) (০0106০9) স্থাপন করতে 

চেয়েছেন। রাজ্য সরকার থেকেও বহু নকৃসা কেন্দ্র খোলা 

হবে। নুতন নৃতন ডিজাইনের উৎকৃষ্ট কাপড় হস্তচালিত 
তাতে প্রচুর পরিমাণে তৈরি করতে পারলে যুক্তরাষ্ট্রে এর 
চাহিদা বিপুল পরিমাণে বেড়ে যাবে, ফলে হস্তচালিত তাত 

বস্ত্রের রপ্তানি বাণিজ্যে ভারতের ডলার উপার্জন বৃদ্ধি পাবে 

এবং তাঁতের কাঁজে আরও বহু বেকার লোকের কর্মসংস্থান 
হবে। 



কয়েকটি কুটির-শিল্লের কথা [১২৯ 

বেসন স্পিজ্ 

পশ্চিমবঙ্গে কুটির শিল্প প্রসঙ্গে রেশম শিল্প সম্বন্ধে কিছু বল। 
হয়েছে। জাপানীর৷ প্রত্যেক পতিত ভূমিখণ্ডে রেশম চাষের 
জন্য তু'ত গাছ রোপণ করেছে। জাপানের প্রত্যেক বাড়িতেই 
বাগান এবং রেশম পোকা পালনের অতিরিক্ত ঘর আছে। 

এভাবে অতি অল্লনকালের মধ্যে জাপান রেশম উৎপাদনে বিপুল 
সাফল্য লাভ করেছে। বাংলাদেশের জমি ও জলবায়ু রেশম 
চাষের অনুকূল । জাপানের ন্যায় বাংলারও গ্রামে গ্রামে রেশম 
চাষের চেষ্টা হলে এই কাজে প্রচুর অর্থ উপার্জন হবে এবং 

গ্রামের লোকের দারিদ্র্য দূর হবে। রেশম চাষের সুবিধা এই 
যে, পুরুষ শ্রীলোক এবং অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাগণ সকলেই 
এই কাজে নিযুক্ত হতে পারে । মহীশৃর এবং কাশ্মীরে সরকার 
থেকে গৃহস্থদের রেশম পোকার ডিম বিতরণ কর হয়। 

সেখানে সাধারণ পরিবারের বু লোক রেশম পোকা পালনের 

দ্বারা! জীবিকা অর্জন করে । আমাদের দেশে রেশম শিলের 
উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখতে 

হবে ৫ 
(১). রেশম পোকাগুলিকে রোগমুক্ত করবার জন্য এবং 

সুস্থ ও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর রেশম বীজ উৎপাদনের জন্য গবেষণা । 

(২) রেশম পোকা পালন ও গুটি থেকে রেশম বের 
করবার প্রণালী সম্পর্কে কর্মীদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও নির্দেশ 
দান। 

(৩) রেশম বস্ত্র বয়নের জন্য তাতিরা সাধারণত হাতে- 

কুস্পনি 
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ঠেলা তাত (070তা ৪1)960০ 100109 ) ব্যবহার করে। 

তাদের ধারণ! যে উন্নত ধরনের তাতে রেশম ও তসর বয়ন 

করা চলে না। অতএব তাতিদের এই ভূল ধারণা দূর করে 
রেশম বয়নে উন্নত ধরনের তাত ও অন্যান্ত যন্ত্রপাতির ব্যবহার 

শিক্ষ। দিতে হবে। 

(৪) সাধারণ রেশম বয়নকারীদের রেশম বস্ত্রের রং ও 

ধোলাই সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান নাই। সুতরাং বয়নকারীর। 

যাতে ভাল রং পেতে পারে এবং তাঁর ব্যবহারের কৌশল 
শিখতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা করতে হবে। 

(৫) রেশম শিল্পে উন্নত ধরনের নকশার প্রবর্তন । 
€৬) দরিদ্র রেশম শিল্পীদের মহাজনের কবল থেকে 

বাঁচাবার জন্য সমবায় সমিতি গঠন। 

পশ্চিমবঙ্গে বহরমপুরের সরকারী রেশম বয়ন বিদ্যালয়টি 
উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে রেশম শিল্পীদের প্রয়োজনীয় 
সাহায্য করছে। 

দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় রেশম চাষ ও শিল্পের 

প্রসারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা কর! হয়েছে । নিখিল ভারত 

(রেশম বোর্ড, নিখিল ভারত হস্তচালিত তাত বোর্ড এবং নিখিল 

ভারত খাদি ও গ্রাম শিল্প-বোর্ড দেশে রেশমের চাষ, রেশম- 

বস্ত্র বয়ন ও বিক্রয় সম্বন্ধে সহযোগিতা করছেন। নিখিল 

ভারত খাদি ও গ্রাম-শিল্প বোর্ডের পরিচালনায় যে রেশম 
খাদি উৎপন্ন হচ্ছে তার বিক্রয়ের উপর সরকারী অর্থে টাকা 

প্রতি তিন আনা হারে কমিশন দেওয়া হচ্ছে। নিখিল 
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ভারত হস্তচালিত তাত বোর্ড রেশমবস্ত্র বয়নকারীদের প্রতিটি 
তাতের জন্য পাঁচশত টাকা পর্ষস্ত অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা! 
করেছেন। নিখিল ভারত রেশম বোর্ডের চেষ্টায় ভারতে 

উৎপন্ন খাঁটি রেশমের মূল্য পাউগ্ড প্রতি ২৫. টাকা থেকে 
৩৫. টাকার মধ্যে মোটামুটি স্থিরতা লাভ করেছে । এতে 
রেশম উৎপাঁদনকারীদের অনেকটা সুবিধা হয়েছে । কিন্ত 

রেশমবয়নকারীদের বিপদ কাটেনি । রেয়ন থেকে প্পরস্তৃত 

কৃত্রিম রেশম বাজারে আমদানি হয়ে খাটি রেশমবস্ত্রে 

বিক্রয়ের পথে বাধা স্থষ্টি করেছে। এক পাউও্ড রেয়নের 
মূল্য যেখানে মাত্র চার টাক! এক পাউও্ রেশমের মূল্য 
সেখানে ৩০/৩৫ টাকা । ন্ুতরাং রেশম-বস্ত্র-বয়নকারীর' 
কিছুতেই কৃত্রিম রেশমের বস্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে 
উঠছে না। ফলে বিগত কয়েক বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে রেশম 

বয়নকারীর সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছে । ১৯৫৩ ও ১৯৫৪ 

শীঃ বিষুপুর, বীরভূম ও মুণিদাবাদের প্রায় চারশ” রেশম বয়ন- 
কারীদের সরকার থেকে সাহায্য দিয়ে বাচাতে হয়েছে। 

যা হোক, বর্তমানে এই অবস্থার প্রতিকারের চেষ্টা হচ্ছে । 

জনসাধারণ কৃত্রিম রেশম (রেয়ন) ও খাঁটি রেশমের পার্থক্য 
বুঝতে পারলে রেয়নের প্রতিযোগিতায় রেশমশিল্পের বিপদ 
অনেকটা কেটে যাবে । এ সম্বন্ধে রেশমশিল্পের তরফ থেকে 

প্রচারকার্ষের প্রয়োজন । এছাড়া সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের 
উৎকৃষ্টতর রেশমবস্ত্র তৈরি করতে পারলে বিদেশের বাজারেও 

ভারতীয় রেশম দ্রব্যের বিপুল সমাদর হবে। 



১৩২ কুটির-শিল্প ও পরিকল্পনা 

ডুবি ও ক্ার্সেউ ম্পিল্স 

বাংল! দেশে বহুদিন থেকে ডুরি বা সতরঞ্জি বয়ন চলে 

আসছে। আধুনিক ধরনে ডুরি ও কার্পেটগুলি তৈরি করতে 
বয়ন ও পু'টতোলা, ছুয়েরই দরকার হয়। ভারতের প্রাচীন 

কারুকার্য গুলির নান রকম বিচিত্র নকশাও এতে তোলা 

হয়। ডুরি ও কার্পেট শিল্পের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 
নানারকম রংয়ের সামঞ্জস্য করে এগুলি বয়ন করা । গালিচা 

ও ছুলিচা নামে ফুঁপিতোলা কার্পেটও এদেশে মুসলমান 
শীসকগণের আমল থেকে তৈরি হয়ে আসছে। গালিচার 
ফু'পি পশম দিয়ে এবং ছুলিচার ফুঁপি কার্পাস দিয়ে তৈরি 
হয়। 

আধুনিক সমাজে ডুরি ও কার্পেটের ব্যবহার দিন দিন 
বেড়ে চলেছে। স্থৃুতরাং এই শিল্পে লাভের সুযোগ আছে। 

কিন্তু বাংলার ডুরিবয়নকারিগণ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের, 
বিশেষ করে যুক্তপ্রদেশের ভুরি ও কার্পেট বয়নকারীদের সঙ্গে 

প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছে না। আগ্রার কার্পেট টেকসই 
বলে বিখ্যাত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ডুরি ও কার্পেট 

শিল্পের উন্নতির জন্য রাজ্যসরকার চেষ্টা করছেন। কলিকাতার 

আশেপাশে অনেক মধ্যবিত্ত ঘরের যুবক বর্তমানে এই শিল্পে 
নিষুক্ত আছে। অতএব বাংলার ডুরি ও কার্পেট শিল্প আগ্রার 
ডুরি ও কার্পেটের মত সবত্র সমাদর লাভ ন! করবার কোন 
কারণ নাই। 



কয়েকটি কুটির-শিল্পের কথা! ১৩৩ 

নাক্রিকেতন ছোড়া ম্শিল্স 

এই শিল্পটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । নারিকেলের ছোবড়া থেকে 
তৈরি দড়ি, পাঁপোঁশ ও মাছুর প্রভৃতি ভারত হতে ইউরোপের 

বাজারে বিগত কয়েক শ'? বছর ধরে রপ্তানি হয়ে আসছে । 

এই শিল্পে ভারতের কোটি কোটি টাক! আয় হচ্ছে। সিংহল 
এবং ফিলিপাইন ছ্বীপপুঞ্জেও নারিকেল ছোবড়ার স্মৃতা তৈরি 
হয়। কিন্তু ভারতে তৈরি সুতা তার চেয়ে উৎকৃষ্ট বলে 
বিদেশে এর আদর বেশী। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে 

নারিকেলের ছোবড়া থেকে পাঁপোশ, গালিচা ও মাছুরাদি 

তৈরির কারখানা স্থাপিত হয়েছে। তথাপি বিভিন্ন দেশের 

রুচি অনুযায়ী নৃতন নৃতন নকশ' দিয়ে যদি ভারতে এগুলি 
তৈরি করা যায় তবে আমেরিকা ও ইউরোপের বাজারে 
এগুলির চাহিদা কমবে না, আশ। করা যায়। 

দক্ষিণ ভারতে মাঁলাবার উপকূলের হাজার হাঁজার লোক 
এই কাজে নিযুক্ত আছে। কেবলমাত্র কোচিন ও ত্রিবাস্থুরেই 
ছুই লক্ষেরও বেশী লোক এই কাজ করে এবং শ্রমিকদের মধ্যে 

স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী । 

নারিকেলের ছোবড়া থেকে দড়ি, পাপোশ ও মাছর 

তৈরির কাজটি খুব সহজ এবং সামান্য মূলধনে এই শিল্প আরম্ভ 
করা ঘাঁয়। নারিকেলের খোসাগুলি ছাড়িয়ে নিয়ে অল্পবিস্তর 

লোনাজলে কয়েকমাস ভিজিয়ে রাখতে হয়। ছ'মাস থেকে 

একবৎসর কাল, অর্থাৎ খোসাগুলি সম্পূর্ণ নরম না হওয়া 
পর্ধস্ত জলে ভেজানে। থাকে; তারপর খোসাগুলি তুলে নিয়ে 



১৩৪ কুটির-শিল্প ও পরিকল্পনা 

তন্ত বের করা হয়। তন্তগুলিকে ছোটবড় শ্রেণীতে পৃথক 
করে নিয়ে, বড় তন্ত থেকে স্ৃতা এবং খাটে। তন্ত থেকে বুরুশ, 
পাঁপোশ ইত্যাদি তৈরি হয়। ছুঃখের বিষয় বাংল! দেশে এই 

শিল্পের আশানুরূপ বিস্তার আজও হয় নাই। কলিকাতার 

রাস্তায় প্রতিদিন হাজার হাজার খালি নারিকেল ফেলে 

দেওয়! হয়।. প্রতিদিন সামান্য আরামের জন্য হাজার হাজার 

ডাবের জল পান করে আমর! হাজার হাজার টাকার জাতীয় 

সম্পদ হেলায় নষ্ট করছি। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, হাওড়া 
এবং চবিবশ পরগনা জেলাগুলিতে লোনাজলের অভাব নাই। 

এইসব জেলার গ্রামগুলিতে অনায়াসে সামান্য মূলধনে আমরা 
এই শিল্পকে গড়ে তুলে লাভবান হতে পারি। নারিকেলের 
ছোবড়। শিল্প ছাড়াও নারিকেল থেকে তেল ও মাখন তৈরি 
করতে পারি। নারিকেলের শুকনো শশাস বহুপরিমাণে 

বিদেশে চালান দেওয়া হয়, কিন্তু এখানে তা! থেকে তেল 

তৈরি করে বিদেশে রপ্তানি করলে আমরা অধিকতর লাভবান 

হতে পারি। নারিকেলের তেল ইউরোপে নানারকম 

শৌখিন প্রসাধন, মোমবাতি, সাবান এবং কৃত্রিম মাখন 
উৎপাদনের কাজে ব্যবহার হয়। নারিকেলের খোলের 

মূল্যও কম নয়। এদেশে খোলগুলি সাধারণত হুক তৈরির 
কাজে লাগে, কিন্ত এই খোল থেকে অতি সুন্দর এবং সস্তা 

বোতাম তৈরি হতে পারে । আমাদের গ্রামাঞ্চলে অতি 
সহজে এবং সামান্ত মূলধনে নারিকেলের এই শিল্পগুলি 
গড়ে তোলা সম্ভবপর । 



কয়েকটি কুটির-শিল্পের কথ। ১৩৫ 

হোসিস্ত্রার্রী ও কাটা কাপড়েন শিক 

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বাঁংলাদেশে 
হোসিয়ারী শিল্পের প্রবর্তন হয়। জাপানের গেঞ্জি এক সময়ে 
সারা দেশ ছেয়ে ফেলেছিল, কিন্তু এখন দেশে প্রস্তুত মোজ।, 

গেঞ্জি, জারসি, পুলওভার প্রসভৃতি দ্রব্য ঘরে ঘরে স্থান পাচ্ছে। 

কলিকাতা ও তার আশেপাশে বনু ছোট ছোট গেঞ্জির 

কারখানা গড়ে উঠেছে। পূর্ববঙ্গে পাবনা শহরেও এরূপ 
অনেক গেঞ্জির কারখানা আছে। যে সব শহরে বা গ্রামে 

বৈহ্যতিক শক্তির বিস্তার হয়েছে সেখানে ১৫১৬ হাজার 
টাকার মধ্যে গেঞ্জি তৈরির একটি ছোট কারখান? গড়ে তোলা 

যায়। যে সব অঞ্চলে বৈছ্যতিক শক্তি নাই, সেখানে হাতে, 

বোনবার মেশিনে মোজা! ও পুলওভার, মাফ্লার প্রভৃতি উৎপন্ন 
করা যায়। এই সব মেশিনের দামও খুব বেশী নয়। 

মফ:ম্বলের বনু পল্লীতে কুটির-শিল্প হিসাবে গৃহস্থেরা ঘরে 

বসে কোট, শার্ট, পাঞ্জাবি, প্যান্ট, ফ্রক, ব্লাউজ, সেমিজ 
ইত্যাদি তৈরি করে। মহাজনের! এদের প্রয়োজনীয় কাপড় 

সরবরাহ করে এবং জামা তৈরির পর সামান্য মজুরি দিয়ে 
জিনিসগুলি নিয়ে আসে । এই মজুরির হার অত্যন্ত কম। 

একাজের শ্রমিকেরা পল্লীতে পল্লীতে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে যদি সমবায় 

সমিতি গঠন করে তাহলে এই সমিতির মারফতে নিজেদের 

তৈরি দ্রব্য শহরে এনে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রির ব্যবস্থা করতে 
পারে। এই কাজ তখন গ্রামের ছুঃস্থ মেয়ে ও পুরুষদের একটি 
লাভজনক শিল্পে পরিণত হবে। 



১৩৬ কুটির-শিল্প ও পরিকল্পন' 

শিতল-হ্কাসাল স্পিক্স 

কুটির-শিল্পের ক্ষেত্রে হস্তচালিত তাতের পরেই পিতল ও 

কাসার শিল্পের স্থান। কিন্তু বর্তমানে সস্তা আযলুমিনিয়াম ও 
এনামেলের জিনিসের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এই শিল্প পিছিয়ে 

পড়ছে। মুণিদাবাদ, নদীয়া, হুগলী, হাওড়া, চবিবশপরগনা, 
বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার 

বিভিন্ন অঞ্চলে এই শিল্প বহুকাল ধরে চলে আসছে। 

বাকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুরের বাসনপত্র উৎকৃষ্ট পালিস এবং 
গঠনের জন্য বিখ্যাত। মুশিদাঁবাদ জেলার খাগড়ার বাসনপত্র 
বিখ্যাত। কিস্তু এই শিল্পের উন্নতি ও প্রসারের প্রধান 

অন্তরায় হচ্ছে কারিগরদের অজ্ঞতা এবং মহাঁজনদের 
শোষণ। মহাজনের! সামান্য মজুরি দিয়ে কারিগরদের 

খাটিয়ে নেয় এবং নিজেরা অর্থশালী হয়। দরিদ্র এবং 

অশিক্ষিত অনুন্নত শ্রেণীর শ্রমিকের কঠোর পরিশ্রম করেও 

এই শিল্প থেকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক পায় না। অতএব 
এই শিল্পের উন্নতির জন্য শ্রমিকদের সমবায় সমিতি গঠন 

করতে হবে। সমিতিগুলিকে প্রয়োজনীয় মূলধন ও পাইকারী 

দরে কীচামাল সরবরাহ করতে হবে। উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির 

সাহায্যে এই কাজ চালাবার জন্য শ্রমিকদের শিক্ষা দিতে 

হবে। শিক্ষিত বেকার যুবকদের এই শিল্পে আকৃষ্ট কর! 
প্রয়োজন। শুধু পিতল-কাসার বাসনপত্র নয়, দরজার হাতল, 
কাগজ-চাপা, দেয়ালের তাক এবং অন্যান্ত নানাপ্রকার নূতন 
ধরনের জিনিস এই শিল্পে উৎপন্ন করতে হবে। প্রত্যেক 



কয়েকটি কুটির-শিল্পের কাজ ১৩৭ 

জেলায় এই শিল্পে উৎপন্ন দ্রব্যগুলির একটি মিউজিয়ম ব৷ 

প্রদর্শনী গৃহ থাকবে । এইভাবে এই শিল্পের উন্নতি ও বিস্তার 
সম্ভব হবে। ৃঁ 

লৌহ শু ইত্সপাত শ্পিক্স 

পশ্চিমবঙ্গে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এককালে অতি সমৃদ্ধ 
ছিল। মুশিদাবাদের নবাববাড়িতে এবং বর্ধমানের রাজ- 
বাড়িতে বাঙালী কর্মকারের তৈরি অনেক পুরাতন অস্ত্র 
দেখতে পাওয়া যায়। বর্ধমানের আটমাইল দূরে কামারপাড়া 

গ্রামে বু কর্মকার বাস করে। এখান থেকে কয়েকজন 

কর্মকার এককালে মুশিদাবাদ গিয়ে বাস করতে আরম্ভ করে। 
এইসব অস্ত্রশস্ত্র কামারপাড়ার কাঁমারদেরই তৈরি বলে মনে 

করা যেতে পারে। 

বর্তমানকালেও বর্ধমান শহরের উপকণ্ে কাঞ্চননগরের 
লৌহশিল্লীরা ছুরি, ক্ষুর ও কাচি তৈরির জন্য খ্যাতি লাভ 
করেছে। বাঁকুড়া জেলার শাহাসপুর গ্রামও ছুরি ও কাচি 

প্রভৃতি. তৈরির জন্য বিখ্যাত । বিদেশী প্রতিযোগিতার ফলে 

আমাদের দেশের এই শিল্প বিস্তার লাভ করতে পারছে না। 
কিস্তু সঙ্ববদ্ধভাবে চেষ্টা করলে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের 
দ্বারা এই শিল্পকে আরও উন্নত করা যায়। বাংলার পল্লী 

অঞ্চলের কামারেরা সাধারণতঃ লাঙলের লৌহফলক, কাস্তে, 
দাও, বটি, খস্তা, কুড়াল ইত্যাদি তৈরি করে জীবিক1 অর্জন 



১৩৮ কুটির-শিল্প ও পরিকল্পন। 

করে। অবিভক্ত পাবনা জেলার একটি অঞ্চল থেকে 

কর্মকারের! প্রচুর পরিমাণে পেরেক তৈরি করে কলিকাতায় 
চালান দিত। কলিকাতা থেকে লোহার শিক কিনে নিয়ে 

তার! পেরেক তৈরি করত, এবং এই শিল্পটি এ অঞ্চলের একটি 

লাভজনক ব্যবসায় ছিল। নোয়াখালী এবং চট্টগ্রামের 
কামারের! বস্ট্ ও নাট তৈরি করত। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে 

এই শিল্পগুলিকে সমবায় সমিতির মারফতে ভালভাবে গড়ে 

তোলা যায়। ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রেও ছুরি ও কীচি, 

চিকিৎসকের অস্ত্রাদি, ক্ষুর এবং অন্তান্য লোহার জিনিসপত্র 

উৎপাদনে প্রচুর লাভের সম্ভাবনা আছে । 

কোতাঁঙ্ম স্পিল্ 

অবিভক্ত বাংলার ঢাকা জেলাতেই ৰোতামশিল্প প্রথমে 

বিস্তার লাভ করে। এখানে ঝিনুক, শিং, আলুমিনিয়ম, পিতল 

ও তাম' প্রভৃতি ধাতু থেকে বোতাম তৈরি হয়। পশ্চিমবঙ্গে 
বর্তমানে বোতাম তৈরির ১৪৫টি ছোটবড় কারখানা আছে। 

ছোট ছোট ঘরোয়া কারখানার প্রতিটির জন্য গড়ে, দেড়শ 
টাকার সাজসরপ্াম দরকার হয়। ক্ষুদ্র-শিক্পের আকারে 

পশ্চিমবঙ্গে বোতাম তৈরির যে কয়েকটি কারখানা হয়েছে 
তার প্রতিটিতে গড়ে প্রায় আড়াই হাজার টাকার যুন্ত্রপাতি 
লেগেছে। 

বোতাম তৈরির কাজকে মোটামুটি ছয়টি ভাগে ভাগ করা! 



কয়েকটি কুটির-শিল্পের কথা ১৩৯ 

যায়, যথা,_-(১) ব্রাঙ্থিং, (২) গ্রাইগ্ডিং (৩) ফেসিং (৪) 

ডিলিং (৫). স্ম্দিং (৬) কালারিং। এর মধ্যে ছুই, পাঁচ 

ও ছয় নম্বর কাজগুলি সহজেই হাতে কর! যায়। বাকি 

তিনটি কাজ করতে আধুনিক যন্ত্রপাতির আবশ্যক হয়। 
আমাদের দেশের বোতাম শিল্প এখনও তেমন অগ্রসর হয় 

নাই। সঙ্ববদ্ধ প্রচেষ্টার দ্বারা অনায়াসে বোতাম তৈরির 

কাজকে একটি লাভজনক কুটির ব৷ ক্ষুদ্র শিল্পে পরিণত করা 
যেতে পারে। 

স্মশুসন্পিল্স 

কৃষ্ণনগরের মাটির মৃত শিল্পনৈপুণ্যের জন্য ভারত এবং 
ভারতের বাইরেও বহু দেশে খ্যাতিলাভ করেছে। কৃষ্ণ- 

নগরের অনুকরণে মাটির তৈরী দেবদেবীর মুর্তি এবং দেশের 
খ্যাতনামা ব্যক্তি ও মহাপুরুষদের মৃত্তি ক্রয়ের জন্য লোকের 
অভাব হয় না। স্বতরাং এই শিল্পের ব্যাপক সংগঠন ও 

উন্নয়ন খুবই সম্ভব। কেওলিন ব! চিনামাটির তৈরি চায়ের 
পেয়ালা, ফুলদানি, ও খেলনা প্রভৃতিও একটি লাভজনক 

কুটির শিল্প। বর্ধমান জেলার রাণীগঞ্জে চিনামাটি আছে। 
বোয়েম, হাতমুখ ধোবার বেসিন ইত্যাদি তৈরি করবার 
উপযুক্ত মাটিও রাণীগঞ্জে পাওয়া যায়। বর্তমানে ইট এবং 
টালি উৎপাদনও একটি লাভজনক শিল্প। টালি' তৈরির 
জন্য একটি সাধারণ রকমের হস্তচালিত স্ধু প্রেস এবং টাল! 



১৪০ কুটির-শিল্প ও পরিকল্পন। 

পোড়ানোর জন্য একটি সাধারণ চতুক্ষোণ চুল্লী ও একটি 
ছোট চিমনি সহ একটি কারখানা! আট থেকে দশ হাজার 
টাকার মধ্যে স্থাপিত হতে পারে। ছোট একটি ইটের 

কারখানা করতেও এই রকম ব্যয় পড়ে। পঞ্চবাধিকী 

পরিকল্পনায় বিস্তর রাস্তাঘাট ও গৃহনির্াণের জন্য বর্তমানে 

ইট এবং টাঁলির চাহিদা প্রচুর। 

হাতিল্স দাতের কাজ 

এককালে শ্রীহট্র ও মুশিদাবাদ হাতির ফ্াঁতের কাজের 
জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই শিল্প বাংলাদেশে 

নাই বললেই চলে। দিল্লী এখন এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র- 
স্থল। সেখানে বহুলোক এই কাঁজের দ্বারা জীবিকা অর্জন 

করে। এই শিল্ের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে খোদাই-এর স্ুক্ষমত]। 

বাঙালী শিল্পীরা ৭০৮০ রকম হাঁতিয়ারের সাহায্যে নিপুণ- 
ভাবে এই কাজ করত এবং তাদের শিল্প ইউরোপেও 

সমাদর পেয়েছে । বাংলা দেশে এই শিল্পটির পুনর্গঠন 
আবশ্যক । 

দেস্শলাই শ্পিল্প 

অনুসন্ধান করে জান! গিয়েছে যে, কুটির শিল্পে দেশলাই 
উৎপাদনের ব্যয় বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন খরচের চেয়ে খুব 



কয়েকটি কুটির-শিল্পের কথা ১৪১ 

বেশী পড়ে না। বরং গৃহস্থঘরে বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক ও শিশুরা 

দেশলাই .তৈরির কাজে লাগলে, উৎপাদন-খরচ অনেকাংশে 

কম পড়বে । জাপানে কুটির শিল্পে উৎপন্ন দেশলাই বিশেষ 
সফলতা লাভ করেছে এবং এককালে জাপানের দেশলাই 

ভারতের বাজার প্রায় একচেটিয়া দখল করে বসেছিল। 

যদি কেন্দ্রীয় কোন প্রতিষ্ঠান থেকে কুটির শিল্পীদের সস্তা 
বা পাইকারী দরে রাসায়নিক দ্রব্য, কাঠি, বাকের কাঠ, 

কাগজ ইত্যাদি কীচা মাল সরবরাহ করা যায়, তাহলে খুব 

সহজে এবং স্থুলভে কুটির শিল্পে দেশলাই উৎপন্ন হবে । 

সরকার-নিয়ন্ত্রিত বড় বড় কারখান। থেকে কাঠি ও বাক্সের 

কাঠ কুটির শিল্পীদের যোগাবার ব্যবস্থা করতে হবে। 
পরিকল্পনা কমিশন এইভাবে কুটির শিল্পে দেশলাই উৎপাদনের 
জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাসিক বৃত্তি 

দিয়ে যুবকদের এই কাজে ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা করেছেন। 
দেশলাই উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠ সংগ্রহের উদ্দে্টে 
সরকারের বনবিভাগকেও সচেষ্ট হতে হবে। 

ক্ুতনম্সেল্প এাউ ও নিব €তক্জি 

কলমের বাট তৈরি করবার উপযুক্ত কাঠ বাংলা দেশে 

মেলে এবং কলমের জন্য লোহা ও টিনের পাত টাটার 

কারখানায় পাওয়া যেতে পারে। দৈনিক ২৫ গ্রোস 
কলমের বাট তৈরি করা যায় এরূপ একটি ক্ষুত্র শিল্প গঠন 



১৪২ কুটির-শিল্প ও পরিকল্পন! 

করতে প্রায় পনের হাজার টাকার যন্ত্রপাতি দরকার হয়। 

দৈনিক ৬৫ হাজার নিব তৈরি করা যায় এরূপ একটি ক্ষুত্র 
শিল্প স্থাপনের জন্ত প্রায় ২৫ হাজার টাকা আবশ্যক । 

চক ন্শিল্ 

কলিকাতায় প্রায় এক হাজার চীনা এবং ছয় হাজার 

বিহারী মুচি জুতা তৈরি করে। এই জুতাঁগুলির প্রায় 
সমস্তই ছোট ছোট কারখানা হাতে তৈরি হয়। অন্যদিকে 

পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী মুচিরা কাজের অভাবে চরম দারিপ্র্য 
ভোগ করছে। ছেড়া জুতা সেলাই আর মধ্যে মধ্যে মরা 

গরুর কাচা চামড়া সংগ্রহ করে ব্যাপারীদের কাছে সস্তা 

দামে বিক্রি করাই হল তাদের একমাত্র উপজীবিক1। 
পল্লীর এইসব দরিদ্র ও অশিক্ষিত মুচিদের জুতা তৈরির কাজে 
লাগাতে পারলে সমাজের অশেষ কল্যাণ হত। বাঁকুড়ার 

কয়েকজন খ্রীষ্টান মিশনারী স্থানীয় যুচিদের জৃত1 তৈরি শিক্ষা 
দিয়ে বিশেষ সফলতা লাভ করেছেন। এই সব মুচিদের 
তৈরি জুতা চীনাদের তৈরি জুতার চেয়ে কোন অংশে খারাঁপ 
হয় নাই। কাজেই পন্লী অঞ্চলের মুচিদের মধ্যে সমবায় 
উৎপাদন ও বিক্রয় সমিতি গঠন করে তাদের জুতা তৈরির 
কাজে নিযুক্ত করা! দরকার। সমবায় সমিতির্* মারফত 
কারিগরদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, চামড়া ও স্থৃত প্রভৃতি 

সরবরাহ করা হবে এবং তাঁদের উৎপন্ন দ্রব্য একত্র করে 



কয়েকটি কুটির-শিল্পের কথা ১৪৩ 

শহরের দোৌকানগুলিতে বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকবে। শুধু 
মুচিদের বলে নয়, আমাদের দেশের বহু শিক্ষিত যুবককেও 
চর্মশিল্পে আকৃষ্ট কর! দরকার । ট্যানিং ([8070175 ), জুতা 

তৈরি এবং চামড়ার সুটকেশ, আযাট্যাচি কেস, ব্যাগ, বেল্ট, 

ফুটবল ও অন্যান্য দ্রব্যাদির উৎপাদনে শিক্ষিত যুবকগণ অগ্রণী 
হতে পারে। বেঙ্গল ট্যানিং ইনস্টিটিউট এব্যাপারে প্রয়োজনীয় 
শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় কুটির ও 
কত্র শিল্পের ক্ষেত্রে পাকা চামড়া ও জুতা৷ তৈরির কথা আগেই 
বলা হয়েছে। খুব অল্প টাকার যন্ত্রপাতির লাহায্যে গ্রামের 

লোকেরা এই কাঁজ করে লাভবান হতে পারে। 

সেল্নুলস্মেড ম্পিলপ 

কৃত্রিম দীত, আয়না, দ্ীতের বুরুশ, চুলের বুরুশ, সিগারেট 
কেস, ছুরি ও ছাতার হাতল, সাবানের বাক্স, চিরুনি, চুলের 

কাটা, কাগজকাটা, পাউডারের বাক্স, চশমার ফ্রেম, 
বোতাম, পুতুল, খেলনা প্রভৃতি তৈরির কাজে সেলুলয়েডের 
ব্যবহার দিন দিন বেড়ে চলেছে। বিদেশ থেকে 
আমদানি করা সেলুলয়েড থেকে আমাদের দেশে এই 
সব জিনিস তৈরি হচ্ছে। প্রয়োজনীয় শিক্ষা এবং যন্ত্রপাতি 

দিয়ে সাহায্য করলে গ্রামাঞ্চলে এই শিল্পকে ভালভাবে চালু 
করা যেতে পারে। 



১৪৪ কুটির-শিল্প ও পরিকল্পনা 

ন্পিলিম্ন ম্পিল্ল 

আসবাবপত্রের কাজ, বই বাঁধাই, রোলার তৈরি এবং 
অন্যান্য নানা কাজে শিরিষের প্রয়োজন হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের 

কালে বিদেশ থেকে ভারতে শিরিষ আমদানি বন্ধ হয়ে গেলে 
মাদ্রাজে শিরিষ উৎপাদনের কাজ আরম্ভ হয়। শিরিষ ও 

জিলেটিন উৎপাঁদনের কাচা মাল আমাদের দেশে প্রচুর 
পরিমাণে পাওয়া যায়। গ্রামে ও শহরে প্রতি বৎসরে অসংখ্য 

পশ্ড মরছে। এগুলির হাড়, স্ায়ু ও চামড়া থেকে শিরিষ তৈরি 
হতে পারে। পুর্বে ভারতের চামড়ার কারখানাগুলি থেকে বন্ু 
পরিমাণে বাজে জিনিস, অর্থাৎ চামড়ার চাচা ও কেটে ফেলে 

দেওয়া অংশ জার্মানিতে চালান হত। জার্মানর1 সম্ভবতঃ 

শিরিষ তৈরির জন্যই এগুলি কিনে নিত। অতএব চামড়ার 

কারখানাগুলি থেকে যে বাজে মাংস, হাড় বা চামড়ার 

পরিত্যক্ত অংশ পাঁওয়া যাবে তা দিয়ে শিরিষ তৈরির ক্ষুদ্র-শিল্প 
গঠন করা যায়। পল্লী অঞ্চলের মৃত পশুদেহগুলিরও এই 

শিল্পের কাজে সদ্ধযবহার হতে পারে। শিরিষ উৎপাদন 

কাজ বিশেষ কঠিন নয়। হাঁড়, স্ায়ুও চামড়ার টুকরো? প্রভৃতি 
যন্ত্রের সাহায্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিক্ষার করে নিয়ে 

জলে সিদ্ধ করা হয়। এর ফলে যেজলীয় পদার্থ প্রস্তুত 

হয় তাকে পরিষ্কার করে নিয়ে ঘনীভূত করা হয়। এই ঘনী- 
ভূত জলীয় পদার্থ ঠাণ্ড। হয়ে কঠিন আকার ধারণ করলে তাকে 
খণ্ড খণ্ড করে কেটে নিয়ে শুকানো হয়। 



পন্রিশিষ্ট 
পশ্চিমবজেল ক্ষুদ্রশিক্প 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে ১৯৫৪ 

খীষ্টাৰে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র-শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সংগঠন ও 
অর্থ নৈতিক অবস্থার একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। এই 
বিবরণে দেখা যায় যে, একশ" রকমের ক্ষুদ্র-শিল্প পশ্চিমবঙ্গে 

গঠিত হয়েছে এবং এই রাজ্যে এই সকল শিল্পের মোট 
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হচ্ছে ৩৯০৭১০। এই সব প্রতিষ্ঠানে 
৯৪৮৮০০০ জন লোক কাজ করে এবং এদের মধ্যে প্রায় 
সকলেই ঘরোয়া-কর্মী, বাইরে থেকে নিযুক্ত বেতনভোগী 
শ্রমিকের সংখ্যা মাত্র ১ লক্ষ৮৮হাজার। বছরে প্রায় ৭৭'১ কোটি 
টাকার কাচা মাল এই সকল প্রতিষ্ঠানের কাজে লাগে এবং এ 
থেকে যে কাজ হয় তার মূল্য প্রায় ১২৯ কোটি টাকা । উপরি- 
উক্ত বিবরণে ক্ষুদ্র-শিল্প গুলিকে চারটি অঞ্চলে ভাগ করে দেখান 

হয়েছে, যথা,-কলিকাতায় ক্ষুদ্র-শিল্প, কলিকাতার পার্বতী 
শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত ক্ষুদ্র-শিল্প, অন্যান্য শহরে স্থাপিত ক্ষুদ্র-শিল্প 

এবং গ্রামাঞ্চলের ক্ষুদ্র-শিল্প। নিচের তালিকাটিতে পশ্চিমবঙ্গে 
কয়েকশ্রেণীর ক্ষুদ্র-শিল্পের মোট প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং 
কলিকাতার পার্ববর্ত শিল্পাঞ্চলে ও গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত এরূপ 
একটি কুদ্র-শিল্প প্রতিষ্ঠানের গড় (5979) মূলধন দেখানো! 

গেল £_ 

ক_-১* 
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ক্ষুদ্র শিল্পের নাম প্রতিষ্ঠানের শিল্পাঞ্চলে স্থাপিত গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত 
মোট সংখ্যা প্রতিটির গড় প্রতিটির গড় 

মূলধন মূলধন 

(১) (২) (৩)' (৪) 

টাকা টাকা 
3১1 আটা ও ময়দার কল ২৯১৮ ২৩৪৩ ৫৫১ 
২। রুটি বাবিস্কুট তৈরির কারখানা ৬৮০ ১৭৭১ ৩৭১ 
৩। মিষ্ট ব্রব্য, আইসক্রীম, বাতাণা, 

চানাভাজা ইত্যাদির কারখানা ২৪৬৬০ ১১২৩ ৪১৮ 

৪। তেলের ঘানি অথবা কল ১১৬১৪ ৪৪২০৫ ৩০৬ 
«| রং এবং বানিশের কারখান। ৩৫ ১১৫৩৯ ১১০ 
৬। সাবান ২০৯ ১০৩০২ ৬৮১৯ 

(অন্যান্য শহরে) 
৭। ট্যানিং (0:2220176) ৭৮২ ১৪৭৩ ১০৬৭ 
৮ কাচ এবং কাচের পাত্র ও চুড়ি ১১২ ২৪১৯ 

৯। মাটির বাসনপত্র ১৮২৮৩ ৬৫৩ ১৬৮ 

১০। কাগজের ও কার্ডবোর্ডের দ্রব্য ৪৪৩ ৫৪০ ১২ 
১১। কাপড়ের স্ৃতা কাটা ও 

বস্ত্র বয়ন ৫৩৫৫৮ ২১৮৪ ৪৫২ 
১২। পশমী ভ্রব্য বয়ন ৮০৭ ৩৩১২ ২৯৫ 
১৩। কামারশালা ১৪৪৮২ ২৮০ ২৫৯ 

১৪ । স্ত্রীল ট্রাঙ্ক তৈরির কারখানা ১৬৮ ২১১৮ ২৯৯৩ 
১৫। ছুরি কাচি, ইত্যাদির 

কারখানা ৪০৬ ১০১২ ৩৩২ 

১৬। চামড়া ও জুতা তৈরি ৭৫৮৬ ৫৪৮ ২৬৯ 



পরিশিষ্ট 

কষুপ্র শিল্পের নাম প্রতিষ্ঠানের শিল্পাঞ্চলে স্থাপিত গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত 

১৭ | 

১৮। 

১৭৯। 

৩ | 

২১ | 

২২। 

২৩। 

২৪ | 

২৫ 

২৬। 

৭ 

৮ । 

৯ 

৩০ । 

মোট সংখ্যা প্রতিটির গড় 
মূলধন 

(১) (২) 

রবার ও রবার দ্রব্য ১৯২ 

ইট, টালি, চুন ও স্থুরকির 

কারখানা ১১০৭ 

কাঠ চেরাই কারখানা ১৩৪০৬ 

কাঠের জিনিস ও 

আসবাবপত্র ১৫১৭৫ 

বাশ ও বেতের দ্রব্য ১৮৯৩৭ 

তামাক দ্রব্য ২৬৬ 

বিড়ি তৈরি ২৩৮৪১ 

ছাপার কাজ ও বই 
বীধাইয়ের কাজ ২০৩৩ 

হোসিয়ারি দ্রব্য ৫৮৭ 

সৃতা ও স্তার বল তৈরি ৫১২ 

জামাকাপড় ও বিছানা পত্র তৈরি, 
দির কাজ ১৮১০৮ 

দড়ি তৈরি ৬৪০৬ 

ঘড়ি, কলম ও চশমা 
মেরামতের কাজ ১২০১ 

মাটি, কাগজ, কাঠ, সেলুলয়েড, টিন এবং অন্তান্ত ধাতু 
থেকে পুতুল তৈরি ১৫৭৩ 

১৪৭ 

প্রতিটির গড় 
মূলধন 

(৩) (৪) 

টাকা . টাকা 

২৩৩ ১০৫৪ 

১৩১৬৩ ৭৮১৪ 

১৩২৪৪ ১৭০৯ 

৩৭৯৫ ১৮৯ 

৪৬৩ ৩২ 

৩৪৭৯১ ৯৪ 

১০৪৯৬ ২৪০ 

৫৩১৬ ৪৯৩৮৮ 

১৭৩১২ ৯৩১ 

৩০৩ €০ 

৮৫৩ ৬০৮ 

৪৯৭০১ ১২১ 

৬৮৫ ১০৪ 

৮৬৫ ১১৩ 



১৪৮ 

৩১। 

৩২। 

৩৩ | 

৩৪ । 

৩৫। 

৩৩ । 

৩৭। 

৩৮। 

৩৯। 

কুটির-শিল্প ও পরিকল্পন! 

ত্র শিল্পের নাম প্রতিষ্ঠানের . শিল্লাঞ্চলে স্থাপিত গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত 
মোট সংখ্যা 

(১) 

দুগ্ধ কেন্দ্র (10911) . 

কাপড় ধোলাই 

টুপি, হ্যাট, পাগড়ি, 
জুতার ফিতা! 

বোতাম তৈরি 

শীখের জিনিস 

বাচ্্যন্ত 

মোমের জিনিস 

মাদুর, পাটি, আসন 

ইত্যাদি 
ব্রাশ তৈরি 

তন্ত ও তন্তদ্রব্য উৎপাদন 

(0011 810 0011 

0:901063) 

গ্রতিটির গড় 
মূলধন 

(২) 

১৩২৮৩ 

২৭১২ 

৭৮৪৯ 

১৪৫ 

২৩৫১ 

৯৫৭ 

৬ 

১৬৫৭৬ 

২৭ 

১৫৩ 

প্রতিটির গড় 

(5) (৪) 

টাকা টাকা 

৪২২০ ৭৪8১ 

৭৮৭ ৬৯ 

১৪১ ১১২ 

২৪৮১ ১৫৩ 

৮০৪৯ ৪৮৬ 

৪২৭ ১৭৮ 

১১৩৯০ ০০৩ 

২৬১৭ ৫১ 

৬১৬১৩০৩ ১৪৯ 

৫২২৭৪ ২৭ 










